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রবীন্দ্র-সক!শে শরৎচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের গৃহে রবীন্দ্রনাথ 


শরুৎসন্বর্ধনায় ববীন্দ্রনাথ 
“শরতচন্দ্রের অস্থুখে ও মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ 


গ্রন্থকারের নিবেদন 

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র একবার লিখেছিলেন--“"".আমার চাইতে তার 
বড় ভক্ত কেউ নেই-__আমার চাইতে তাকে কেউ বেশী মানে নি গুপ্ণ বলে, 
আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সে। করেনি তার লেখ।। তার কবিতার কথ। 
বলতে পারবে! না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ গড়েনি তার উপন্যাস, 
তার চোখের বালি, তার গোরা, তার গল্পগুচ্ছ। আজকে দিনে যে এত লোক 
আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তারি জন্য । এ সতা, পরম সত্য আমি 
জানি।'.” 

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঠিক এই ধরণেরই কখ লিখে ও মুখে আরও বছ 
বার বহু জাম্মগায় বলেছেন । আর এ শুধু তার মুখের কথাই ছিল না, এ ছিল 
তাঁর অন্তরের কথ। এবং অক্ষরে অক্ষরে সতা । 

অথচ এই শরংচন্দ্রই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ 1নয়ে বন্ধমহলে কখনে। কখনো 
পরিহান করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে একাধিববাঁ তীব্রভাবে আক্রমণও 
করেছেন। 

তাই ববীন্দ্রনাথ একবার শরৎচন্দ্রকে লিখে 9ছিলেন-_-'" ভাম আমাকে 
বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেছ । আমি কেনদিন তার প্রতিবাদ 
করিনি এবং কখনই প্রকাশ্তে ব! অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোঁধ 
তুলি নি।” 


শরৎচন্দ্র অনুরোধ কর। সত্বেও তার “যোড়শী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ গান লিখে 
দেন নি, এবং ইংরাজ গবর্ণষেণ্ট ভার পথের দাবী, উপন্তাস বাজেয়াপ্ত করলে 
রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেন নি, এই ছুটি কারণেই রবীন্দ্রনাথের উপর 
শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ ছিল খুব বেশ্ী। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরংচন্দ্রের আরও একটা 
অভিযোগ ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাকে তার প্রাপ্য সম্মান ঠিক মত 
দেননি । এমন কি রবীন্দ্রনাথ তার “কালের যাত্রা? নাটিকাটি শরৎচন্জ্রকে উৎসর্গ 
করলে, কবির এই দানকে অতি ক্ষুদ্র দান বলেই তিনি মনে করেছিলেন । 

(ক) 


রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকে গান লিখে দিতে শ। পারলেও এবং 
তার “পথের দাবী” বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ন। 
জানালেও, তিনি কিন্তু সকল সময়েই নর্বান্তকরণে শরৎচন্দ্রের কল্যাণ কামন। 
করেছেন এবং শরংচন্দ্রের ওুপন্তানিক প্রতিভাকেও বারবার সম্মান জানিরেছেন । 
তিনি বহুবার বহু চিঠিপত্রে এবং প্রেরিত বাণীতে নে কথা বলেছেন। 
শরৎচন্দ্রের ৬১ বৎসর বয়সে তার এক সম্ধধন। সভায় রবীন্দ্রনাথ নিজে উপস্থিত 
থেকে শরৎচন্্রকে জয়ম।ল্যও দিয়েছেন । সেদিন তিনি শরতচন্দ্রকে অভিনন্দন 
জানিয়ে বলেছিলেন-__ 

“শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়-রহস্তে। সুখে দুঃখে মিলনে 
বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র স্ষ্ঠির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালি 
যাতে আপনাকে জানত পেরেছে। তার প্রষাণ পাই, তার শফুরাণ 
আনন্দে । যেষন অন্তরের সঙ্গে তার। খুসি হয়েছে, এমন আর কারে। লেখায় 
তার! হয়নি । অন্য লেখকের। অনেকে প্রশংস। পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হাদয়ের 
এমন আতিথ্য পায় নি। 

.."তিনি বাঙালীর বেদন।র কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন |-.কবির 
আসন থেকে আমি সেই অঙ্ট। সেই ড্রষ্ট। শরৎচন্দ্রকে মালাদ।ন করি।” 


রবীন্দ্রনাথের এই অভিনন্দনের পর অবশ্ঠ শরংচন্দ্রের ধনে আর কোনও 
ক্ষোভ ছিল না এবং তিনি নিজেকে ধ্ন্তও মনে করেছিলেন । 


এক দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই শ্রদ্ধ, আক্রমণ এবং ক্ষোভ ও 
অভিমান, অপরদিকে শরচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ন্ষেহ, অনাক্রষণ ও 
অভিনন্দন-__এইগুলি বিশেষভাবে জানতে গেলে সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং 
একেব প্রতি অপরের লেখ। রচনাগুলির সহিত পরস্পরের মধ্যে লেখ! চিঠিগুলির 
আলোচনাও একান্তই প্রয়োজন । 

তাই রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের সমন্ত চিঠিই, কখন কি কারণে লেখা 
হয়েছিল, বর্তধান গ্রন্থে তা আলোচন!। করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে চিঠিগু লিও 
মুদ্রিত করেছি। শরৎচন্দ্রকে জেখ| ববীন্জনাথের সমস্ত চিঠিও এই গ্রন্থে প্রসঙ্গত 
প্রকাশ করেছি। 

(খ) 


শবরৎচন্দ্রকে লেখ! রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিরই নকল শান্তিনিকেতনে 
“রবীন্দ্র-সদনে' রয়েছে । আমি তা দেখেছি। এ সব চিঠির অধিকাংশই 
ইতিপূর্বে কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 

শরত্চন্রকে লেখ। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিগুলি বিশ্বভারতীর 
সৌজন্যে পেয়েছি। সেগুলি ইতিপূর্বে কোথা প্রকাশিত হয় নি। এই 
গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হ'ল। 


লেখার মাধ্যমে পরস্পরের পরিচর 
শরৎচন্দ্র তখন ছেলেষানুষ । ভাগলপুরে মামার বাড়ীতে-থেকে লেখাপড়া 
শিখছেন । অভিভাবকদের নিগেশ, পান ক'রে উকিল হতে হবে । অতএব 
সেই সময্ন কাব্য-উপন্যাস ত দূরের কথা, 'একহাত্র স্কলপাঠা বই ছাড়া জন্য 
কোনও বই পড়া ঞ্রকবায়েই নিষিদ্ধ! কিন্তু অভিভাবকদের এই নিষেধ 
সতেও শরংচন্দ্রের জীবনে একদিন এর ব্যতিক্রম দেখা দিল । সেদিন দৈবক্রষে 
“রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে শরৎচন্দ্র প্রথম পরিচয় হ'ল। বববীন্দ্র-সাহিষ্যের 
সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই প্রথম পরিচয় যে কিভাবে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র 
নিজেই বলেছেন-__-“যে পরিবারে আমি যানুষ, সেখানে কাব্য-উপন্যাস ছুর্নীতির 
নামান্তর, সংগীত অস্পৃশ্ঠ, সেখানে সবাই চায় পাঁস করতে এবং উক্কিল হতে» 
এরই যাঝখানে আমার দিন কেটে চকে । কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও 
বিপধঘ ঘটলে || . আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, 
তিনি এলেন বাড়ী, তার ছিল সংগীতে অনুর/গ, কাব্যে আসক্তি । বাড়ীর 
সব ছেলেমেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 
প্রকৃতিরপ্প্রতিশোধ” ) কে কঙ॥। বুঝলে জানিনে, কিন্ত যিনি পড়েছিত্লোন, 
তার সঙ্বে আমার চোখেও জল এলে 1” 
এইভাবেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্ষে প্রথম পরিচিত হন এবং এই 
প্রথষ পরিচয়েই বালক, শরৎচন্দ্র স্দিন এতখানি মুগ্ধ হযেছিলেন, যে, পড়] শুনে 
ভপন আবেগে তার চোখে জল নেমে এসেছিল । 


এদিকে প্রবীন্দ্রপাথও শরংচন্দ্রের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, শরংচন্দ্রের 
লেখার ষধ্া দিয়েই । শরহ্চন্দ্রের লেখার মধ্য দিয়ে তার নামের সঙ্গে রবীন্দর- 
নাথের প্রথম যেভাবে পরিচয় ঘটে, নে এক মজার টন সে ঘটনাটি এই £-- 
নবপযায় “বঙ্গদর্শন' তখনও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে রবীন্দ্রনাথ তখন 
সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেছেন । সহকারী সম্পাদক* £শলেশচন্্র যঙ্গুষদার 
তখন বঙ্গদর্শনের সম্পা্ক। নেই সময় ১৩১৪ সালে “ভাবতা”র বৈশাখ 
ংখ্যাঁয় শরংচন্দ্রের “বড়দিদি' গল্পের কিছু অংশ লেখকের নাম ন! দিয়েই ছাপ| 


হয়। এই লেখাটি প্রথম শ্রেণীর হওয়ায় এবং লেখার সঙ্গে কোনও লেখকের 
নাম ন। থাকায়, পাঠকের! অনুমান করেন যে, এটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের লেখ। | 
তা ন। হলে এত ভাল আর কে লিখবেন! শৈলেশচন্দ্র মজুমদার? 
ঠিক এই ভেবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাকে বললেন -আপনি এন 
লেখাট! “বঙ্গদর্শনে দিলেন ন। অথচ “ভার্তী'তে দিলেন। 

&ৈলেশ মজুমদারের কথ। শুনে রবীন্দ্রনাথ ত অবাক। পরে তিনি 
বললেন -আমি ত “ভারতী'তে লিখিনি। লেখাটি পড়ে দেখেছি, কোন 
শক্তিমান লেখকেরই লেখ।। কিন্তু লেখকটি কে ত। জান। যাচ্ছে ন।। 

পরে 'ভারতী'র আষাঁট সংখার লেখার নঙ্গে লেখকের নাম থাকার সকলেই 
জানতে পারলেন যে, “বড়দিদির লেখকের নাম শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যার | 
রবীন্দ্রনাথ এই সময় ভারতীয় পরিচালকদের বলেছিলেন, 'বডদিদ'র লেখ 
অসাধারণ শক্তিশালী । আঁপনার। এর অজ্ঞাতবান ঘুচিগ্ে একে সাতিতোর 
'আনরে টেনে আন্কুন | 

শরংচন্্র তখন বেঙগুনে বাস করছিলেন এবং সাহিত্যের সঙ্গে তার ডেলে- 
বেলাকার যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাও ছেড়েছুড়ে দিয়েছিলেন । “ভারতীণে 
ড়দিদি' ছাপার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র কিছুই জানতেন না । রেঙ্ছুনে যাওয়া 
আগে শরৎচন্দ্র তার ছেলেবেলার লেখাগুলি তার মাতল হরেক্দ্রনা5 
গঙ্গোপাধায় ও বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টর কাছে রেখে গেলেন । বিভৃতি- 
ভূষণের কাছে ছিল এই “বড়দিদি' লেখাটি । 

শরতচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু সৌরীন্দরমোহন মুখোপাধ্যায় তার কলেজের সহপাঠী 
বিভূতিভূষণ ভট্টৰ কাছ থেকে শরংচন্দ্রের “বড়দিদি' গল্পটি নকল কবে 
এনেছিলেন । এবং পরে তিনিই এটি 'ভারতী'তে প্রকাশ করেছিলেন। 
ভারতীতে “বড়া্দদি' প্রকাশ করা সম্বন্ধে লৌরীন্দ্রবাবু লিখেছেন-- 

“১৩১৪ সালে জ্ষ্ঠ মানে ভারতীর সম্পাদিক। সরল! দেবী লাহোর থেকে 
কলকাতায় আনেন । নে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয় নি। তিনি 
এনেছিলেন, ভারতী'প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে তার শিশুপুত্র 
দীপকের ঘন্নপ্রাশন দেবেন ব'লে। আমি তখন বি, & পাস করে এটনীব 
আর্টিকেল আছি এবং ল পড়ছি ।-."একদিন দীনেশচন্দ্র নেন এসে আঁষাস 
পাকড়াও করে সরল! দেবীর কাছে নিয়ে গি:র তাঁকে বল্েন__এর ক্।তে 

্‌ 


ভারতীর ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন। সরল। দেবী আমার 
হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিলেন এবং তখন বৈশাখ মাসের কপি 
তৈরীর জন্য আমাকে বল্লেন-_একটি মাক্গালক কবিতা এবং একটি ছোট গল্প 
লিখে দাও। তার হাতে দুচারাটি রচন। ছিল ইংরাজী ভাষায় লেখা । সেগুলির 
তর্জমার ব্যবস্থা করা হ'ল। কিন্তু উপন্তাস চাই। সরলা দেবী বললেন, 
ভারতী বেগুলার ন। হওয়! পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রন? ,সতোন্দ্রনাথ কেউ 
ভারতীর জন্য লেখা দেবেন ন|। আমাকে বললেন, উপন্যাস সংগ্রহ করতে । 
আমার ষনে পড়ল শরংচন্দ্রের িড়দিদি'র কথা। আমি বললাম_-উপন্তাস 
নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। নে গল্পটি দু-তিন মাস 
চলতে পারে। অপূর্ব লেখা ! 

সরল! দেবী পড়তে চাইলেন। দিলুষ তাকে পড়তে । পড়ে তিনি 
উচ্ছুনিত হয়ে বললেন-_চমংকার! এক কাজ কর। বৈশাখ, জাষ্ট, আষাঢ় 
তিনমানসে ছাপাঁও। বৈশাখ ও জোষ্ঠ মাসে লেখকের নাম দিও না। সকলে 
মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখ।। আমাদের দেরির ক্রটি ঘুচবে এবং গ্রাঠক 
বাড়বে । আষাঢ় সংখ্যায় বিড়দিদ্রি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যার শরহচন্ত 
চট্টোপাধ্যায় লেখকের নাম ছাপবে।” 

ভারতী'র আষাঢ় নংখ্যায় “বড়দিদি” গল্লের শেষে লেখকের নাম শরংচ্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় ছাপা হলে সকলেই জানতে পারলেন “বড়দিদি' গল্পের লেখক কে ! 
রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন এবং এই ভাবেই তিনি শরংচন্দ্রের লেখার সঙ্ষে 
প্রথম পরিচিত হলেন । 


শরও্-সাহিভ্যে রবীক্্-সাহিত্যের প্রভাব 


[রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতিশোধ, গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হবার কয়েক 
বছর পরে রবীন্দ্রনা্দের আর একখানি বই «যেটি পরৎচন্দ্রকে সব চেয়ে মু 
কবেছিল এবং তাঁর সাহিত্য সাধনার পথে এক নতুন শালোর সন্ধান দিয়েছিল» 
সে বইটি হল--চোখের বালি' ) এই “চোখের বাল শরৎচন্দ্রের মনের উপপ্ন 
ষে ক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিব, সে সম্বন্ধে খরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন-_ 
“তাবপরে এল বঙ্গদর্শনের নবপধধায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি তখন 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন 'সালো 
এসে যেন চোখে পড়ল । সেদিনের সে গভীর ও স্থতীস্ক আনন্দের শ্বতি আনি 
কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু ঘষে এমন করে বলা “যায়, অপরের কক্পশার 
ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে 
রখন ন্বপ্রেও ভাবিনি । এতদিনে কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও (যেন একটা! 
পরিচয় পেলাম ।” 

রবীন্দ্রনাথ তার 'চোখের বানি' উপন্ানে বিধবার প্রণয় আকাক্ক্ষার চিত্র 
একেছেন। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিশেষ অবস্থায় পড়ে কোন 
বিধবা যদি কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হুয়, তাহলে তা মোটেই অস্বাজ্োরিক 
হয় না, বরং তা স্বাভাবিকই হয়। 

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তার “কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বিধবা 
রোহিণীর প্রণয়চিত্র চিত্রিত করেন । কিন্ত গোঙ্ণী চারের পরিণতি শরৎ 
চন্দ্রের মনোষত হয়নি। তীর “তে বঙ্কিমচন্দ্র নৈতিক আদর্শের বশবর্তী 
হয়েই বিধবা রোহিণীর প্রণক্» আকাঙ্ষাকে পবিপূর্ণভাবে সার্থক না করে 
বোহিণীকে হত্য। করিয়েছেশ | 

'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ 'কঞ্চকান্তের উইলে'র রোহিণীর গ্থায় 
বিনোদ্িনীর পরিণতি দেখান নি। তাই “চোঁখের বালি' উপন্যাস রচনায় 
রবীন্দ্রনাথের এই সংস্কারমুক্তির পরিচয় পেয়ে শরৎচন্দ্র মুঞ্ধ হয়ে যান। চোখের 
বালি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লে তিনি অসংখ্যবার এই উপন্বানখানি 

|: 


পড়েছিলেন এবং তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথের গ্রদশিত রই পথে চলে 'আবও 
অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন । তিনি তার চরিত্রহীন, পজজীসষাজ, শ্রীকান্ত 
প্রভৃতি উপন্যাসে সাবিত্রী, রমা, রাজলক্ষমী প্রভৃতি অনেকগুলি বিধবায প্রণয় 
চিত্র চিত্রিত করেন এবং তাদের প্রণয় আকাজ্াকে স্ুনিপুণভাবে মহ্ষিত 
করে স্বাভাবিক করে তোলেন । 

(অবপর্ধায় বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি” ও “নৌকাডুবি প্রকাশের 
কথ! উল্লেখ করে শরংচন্দ্র ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে রেক্গুন থেকে 
বন্ধ প্রথথনাথ ভ্টাচার্ধকে এক পত্রে লিখেছিলেন-__ 

“তোমার খবর কি? খুব ব্যতিবাস্ত হয়ে আছ ন!? বাস্তবিক একট! 
মাসিক চালানে। ভয়ঙ্কর শক্ত । কোন ক্রষশঃ উপন্যাস বার হচ্ছে কি? লেখক 
কে ?"--এমন কিছু বার করবার চেষ্টা কর যা উজ্জ্বল! পতঙ্গ যেষন আগুনের 
পাশ থেকে নড়তে পারে না, আশা করি তোষরা যা বার করবে আমরা ভাতে 
সেইরূপ আকষ্ট হয়েই থাকব । তা যদি না পার, কাগজ 'চালিযো ন।। সেই 
থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়াবড়িথোডে আর আবশ্তক কি? "আমার ধনে 
আছে “বঙ্গদর্শনে" যখন রবিবাবুর “চোখের বালি আর “নৌকাড়ুবি' বাষ হয়, 
লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাকত, আস! মাত্র কাডার্ানি পড়ে 
যেত। ভোমর! যদি কিছু কর, যেন এমনি সাকৃসেসফুল হয় ।৮ 

ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিক' প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পুধে, এ পত্রিকা 
প্রসঙ্গেই শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রখনাথকে এই পত্রথানি লিখেছিলেন। কারণ 
“ভারতবর্ষ, পত্জিক! পরিচালনার ব্যাপারে প্রষথনাথ একজন প্রধান উদ্ভোগী 
ছিলেন । 


(শকচন্দ্রে উপর রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি' উপন্যাসের শ্রভাবের কথা 
বাদ দিলেও, শরৎচন্দ্রের নিজের কথা থেকেই আরো জান! হায় যে, তিনি তার 
সাহিত্যিক জীবনের প্রথম "দিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চুরি করে. ব1 রহীন্্রাথের 
লেখার অঙ্করণ করে গল্প লিখতেন 1) 

চন্দননগরের হধিহর শেঠ তার "শরংপ্রপঙ্গ মাষক ' প্রবন্ধে, 'এক স্থানে 
লিখেছেন-__“বক্ষিমচজ্জ ও রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে প্রথষ প্রথম তিনি (শরৎচজজ) 


€ 


চুরি করিয়। লিখিতেন, একথাও তাহার ( শরংচন্দ্রের ) মুখে শুনিয়া ছিলাম ।” 
মানিক বন্ষতী, মাঘ- ১৩৪৪ । 

শরৎচন্দ্র শ্রাঅমমল হোমকেও একবার এক পত্রে লিখেছিলেন --“আমার 
চাইতে তার বড় ভক্ত কেউ নেই, আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি 
গুরু, বলে_ আমার চাইতে "কেউ বেশী মক্সে। করেনি তার লেখ।। তার 
কবিতার কথ। বলতে পারবে। না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী করে কেউ পডে'নি 
তার উপন্তান, তার চোখের বণি. তার গোরা, তার গল্প গ্ুচ্চ 1৮! 

এবৎচন্দ্রের বহুব|র 'গোর।' পড়ার কথা -প্রসঙ্গে শ্রপ্রম্থনাঁথ বিশী লিখেছেন £ -- 

“শরৎচন্দ্রের উত্ভি বলিছ্ণ। প্রচলিত আছে যে তিনি লেখক জীবনের 
গোড়াতে গোর। উপন্তাসথান। নাক পঞ্চাশ বার পড়িমাছিলেন। ইহ! সত্য 
বলিষ| ষনে হয। কেনন্টনা, শরৎচন্দ্রের গণ্ঠরীতির উৎকর্ষের মূলে গোরাব 
গছ্ারীতির আদর্শ। অথচ এ আদর্শকে তিনি নিজের রসে জারিত করিয়া 
বৈশিষ্ট্যদান করিয়াছেন । পূর্বপুরুষ ও উত্তর পুরুষের মধ্যে যেমন ফিল থাক। 
উচিত, তেমনি আছে, অথচ দুটিই বিশিষ্ট, একাট আর একটির নকল নয়।” 
( রবীন্দ-বাচত্র।, ২ সংস্করণ পুঃ ১৭৮ ) 

শরৎচন্দ্র তার অপিকাংশ গ্রন্থের প্রকশক বন্ধু ভাবদাস চট্োপাধ্য|য়কে 
১৫-১১-১৫ ত|বিখে বেঙ্গুন থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন -__ 

“আমি “আবার একট। গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। 
ভালই হবে । কমেডি ভবে ট্রাজেডি নয়। কত শীঘ্র শেষ হন়। 

এ গল্পট। গোরার পরেখবাবুব ভাব নেওয। | অর্থাৎ নিজেদের কাছে 
বলতে অন্গকরণ। তবে ধরবার জে! নেই । সামাজিক পারিবারিক গল্প । 
আমাব ত মনে মনে বড উৎসাহ হযেছে যে চমৎকার হইবে । তবে কি থেকে যে 
কি হধে যাবে বলবাব জে। নেই |” 

এখানে শরৎচন্জরের চিঠি থেকে পরিষার দেখ| যাচ্ছে যে, তিনি ববীন্নাথের 
গোবা'র একটি চরিত্রের অন্ভকরণ করছেন । 

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা"ব পরেশবাবুর অন্টকরণে লিখলেও বলেছেন__ 
ধরবার জে। নেই | 

শরতচন্দ্রের কোন গল্পের কোন্‌ চৰিত্রটি পরেশবাবুর অন্ককরণ, ত। ধরা যায় 


কিন এখন দেখা যাক £-- 


শরৎচন্দ্র রেঙ্থুনে থাকার সময় যে সব লিখতেন, সেগুলি নাধারণতঃ দু-এক 
মাসের মধ্যেই হয় যমুনা" ন। হয় 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। 
তাই শরৎচন্দ্র ১৯১৫ খ্রীষ্টাবের নভেম্বর মাসে (১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ ) 
ষে গল্প লেখার কথা বলেছিলেন, সে গল্প এ সময়ের কয়েক মাস পরেই কোন 
কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, এরূপ অন্থমান কর| যেতে পারে। 

১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ ষাসের পর থেকে এক বৎসর বা! তারও কিছু 
পরের মবো শর্ৎচন্দ্রের যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি হচ্ছে এই-_ 

1১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র এবং ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্য। 
'ভারতবর্ষে” শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" নাষে ধারাবাহিকভাবে 
গকাশিত হয়েছিল । 

১৩৯৩ সালের জোষ্ট- শ্রাবণ সংখা। ভারতবর্ষে “বৈকুণ্ঠের উল", ১৩৯৩ 
স|লের আশ্বন সংখ্য। ভারতবধষে “শরক্ষণীয়া' এবং ১৩২৩ সালের ভাদ্র, 
কাতিক ও পৌষ মানের ভারতবধষে "নিষ্কৃতি প্রকাশিত হয়েছিল । 

এগুপির মধো এক শ্রীকান্ত বাদে বৈকুষ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়। ও নিষ্কৃতি 
তিনটিই গল্প । 

এই গল্প তিনটির মধো অরক্ষণীয়। গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গেই গোরার 
পরেশবাবুর মিল নেই। বৈকুষ্ঠের উইলেরও তাই । 

রবীন্দ্রনাথের “বৈকুঞ্ের খাতা"র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'বৈকুগ্ঠের উইলে'র বরং 
কিছুট। মিল পাওয়া যায়। 

বৈকুষ্ঠের খাতাষ ছুইটি প্রধান চরিত্র, ছুই ভাই._বৈকু্ ও অবিনাশ! 
বৈকুষ্ঠের উইলেও ছুই প্রধান চরিত্র, ছুই ভাই-_গোকুল ও বিনয়। খ 

বৈকুষ্ঠের খাতায় দেখা যায়, অবিনাশের শ্বশুর বাড়ীর লোকের! এসে 
বাড়ীতে উৎপাত আরম্ভ করেছিল। বৈকুষ্ঠের উইলেও গোকুলের শ্বপ্তর এবং 
হ্যালক এসে উৎপাত স্থরু করেছিল । 

বৈকুষ্ঠের খাতায় অবিনাশ তার শ্বশুর বাড়ীর লোকদের তাড়িয়েছিল এবং 
শেষে ভাইয়ে হাইয়ে হিল হয়েছিল। বৈকৃণ্ঠের উইলেও গোকুল তার শ্বশুরের 
অপযান করেছিল এবং শেষে ভাইয়ে ভাইয়ে যিল হয়েছিল। 

শরৎচন্দ্র নিষ্কৃতি গল্পটি সামাজিক, পারিবারিক এবং কমেভিও। এই 


ণ 


নিষ্কৃতি গল্ের কোন দির লে গারার টান বাহে 'শকিন! 
এবার কেধী ধীকধি।৮৩১ ৭ শা লাগাও 2৮ না তত সি ই 

“খ্গীর্বীর 'পরৈশবাুত ধীর, * বি রথ স$ রমি্লোভ" প্ররৃতভির মাই । 
দিষ্বতির গিরীপগ অনেকটা "তান্ি। "গিরীশের -দধ্যে ছুন্্কবার "সাধান্ত রাগ 
দেখা গেলেও, পরেশবাধুর' চরিত্রে কিন্তু কারিম নেই"।* আর গিয়াশ 
€ৰশ আজ্মভোল। প্রকৃতির মান্চুষ্ণ, পরেশবাদু 'ক্রিন্ত তা নন । 

শরংচজ্ঞ তার.পত্রে লিথেছিছলন-*নিক্েদের্‌, কাছে বলতে অনুকরণ |". 
তবে,কি ,থেকে কি হয়ে ঘরে, বলবার জে। নেই. 

.. শ্রৎচন্দ্রের এই.কি থেকে কি হরে.বারার কথ! ধুরুলে, বল! যেতে পারে যে, 
শরংচন্দ্র গিবীশকে পরেশবাবৃর অন্তকরণেই চিত্রিত করতে গিয়ে. শেষে 
অনেকটা অন্যরূপ করেছিলেন | . 

ূ শরফন্দের গিরীশ চরিত্রটি কিছুটা অস্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হয়। 
শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, গ্রীিশ উকিল এবং তার বাৎ্নরিক আয় চব্বিশ পাশ 
হাজার টাকা | অত; বড় একজন উকিল, অতখানি মাত্মভে লা হয় কি করে ? 
শরৎচন্দ্র গিরীশকে রা ন|করে দার্শনিক অধ্যাপক করলে বরং চরিত্রটি 
জার স্বাভাবিক হত 

"গোরইি 'পৰ্বেশবাবু ধা ব্রাহ্ম ।: শরচন্দ্র তার" পৃহদাহ' ও দত 
উপন্তাসে কয়েকটি ব্রাহ্ম চরিত্র এফেছেন। তিনি ত্রান্ম পরেশবাবূর অন্ঠকবণে 
কোন ব্রাহ্ম চরিত্র শ্বাকেন নহি তো! ১. ৬, 

১৩২৩ সালের ভারতবর্ষের ভা, আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যায় শরৎচন্দ্র 
“মিনি” প্রকাশিত হয়েছিল 3১ এই".১৩২৩ - সালের পৌষ সংখ্যার ঠিক পর 
থেকেই অর্থাৎ শ্ান্ধ মান থেকে চৈত্র মাশ'পধস্ত এবং ১৩২৪,২৫ ও ২৬ লালের 
(“ফাঝে- আাঝে ছু:এঁক মা্গং করে কাদ দিয়ে) মাঘ. মাস পর্ধস্ত তাত্তবর্ষ 
পঞ্জিকার পরত্চজোর পৃহদাহ”উপচ্ভাস শ্রকাশিক্ত হক্পেছিল 7: "27 270: 

ভারতবর্ষে গৃহদাহ প্রকাশিত হওয়ার সহন্গেই 5৯২৪৩ ২৫ সালে ভারতবর্ষে 
শরহচজ্জেহা শত প্রদ্ধাশিভ হয়েছিল লাষায়পতচয়েতমাসে তা” নি 
₹ত/গস আলে শৃহগাহ শ্রদ্ষফিপিভংহক্রম! || কিক এনা ভিত ২2৩১ 
গোরার পরেশবাকুক্টাদক্কে গৃহদাহের €কাচারবানুর-বিছুটাতফিল' দেখান ফাক্গন 
মেমন-উভন্মেই, কাদ্ +এবংচউকয়েই * কি তত । * দরধরান্ির,..কত। 


লঙ্গিতাকে হিন্দু বিনয় বিয়ে “করেছিল, কেদারঘাবুর কন্তা " অচলাকেও' হিন্দু 
সহিম ত্রাহ্ম হয়ে বিয়ে করেছিল। পরেশবাধুঃএবং কেদারবাঘু' উভম্বকেই নিজ 
নিজ কন্টার বিবাহ নিষ়্ে নান! ঝঞ্চাট সন্থ করতে হয়েছিল । : 
বাহিরের এই" সামান্য মিলটুকু ছাড়া মানুষ নিন রিনি 
কেদারবাবূতে অনেক তফাৎ। পন্তরশবাবু শান্ত, সংযত ও নিস্বার্থ প্রকৃতির 
মান্থষ। কেদারবাবু 'কিস্ত ত। নন, তিনি অগ্রপশ্চাৎ, বিবেচনা ন। কবেই 
সহজেই ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হন এবং নিজের স্বার্থও ভালরূপেই বোঝেন 1 . 
দত্তার রাসবিহারীও পরেশবাবুর মতই একজন ব্রাহ্ম । কিন্ত রাসবিহারা 
্বার্থপরতায় অনেকট। কেদারবাবুরই মত।... তাই রাসরিহারীকেও পরেশবাবুর 
অন্থকরণ বল। যায় ন।। তবে স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে ..ধবরলে দত্তার .কর 
একটি ব্রাহ্ম চরিত্র দয়্ালকে বরং পরেশবাবুর অনেকট। অন্থকরণ বলা ষ্বেতে 
পারে। .কেনন। দয়ালও পরেশবাবুর যতই শান্ত ও স্থির প্ররৃত্তির যাহুষ.। . 
-শরতচন্দ্রের গৃহদাহের কেদারবাবু রা দত্বার দয়ালের চরিত্রে পরেশরাবুর 
প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলেও এই গৃহদাহ উপন্তাসেই গোর! উপন্যাসের . সহিত 
মার9 কিছু কিছু মিল দেখা যায়। যেমন_- 
গোর! উপন্তাস্রে দুইটি প্রধান পুরুষ, চরিত্র গোরা ও বৈনয় উভয়ে 
আবাল্যের বন্ধু। গৃহদাহ উপন্তাসেরও ছুইটি প্রধান পুরুষ চরিত্র মহিষ এবং 
স্থরেশও তাই। 
গোর। উপন্যাসে দেখা যান, ব্রাহ্ম পরেশবাবুর বাড়ীতে বিনয় ও গোর 
উভয়েই যাতায়াত করত । গৃহদাহেও দেখা যায়, ব্রাহ্ম কেদারবাবুর ৰাড়ীতে 
মহিম এবং স্থরেশও যাতাম়্াত করত । 
গোর! উপন্যাসের বিনয় ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করত এবং ব্রাহ্ম জেয়ে 
বিয়ে করবার জন্ঠ ব্রাহ্ম হতেও চেয়েছিল । গৃহদাহের যহিষও ত্রাক্ম সমাজে 
যাতায়াত করত এবং ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবার জন্য ব্রাহ্ম হয়েছিল। 
বিনয় ব্রাহ্ম পরেশবাবুর মেয়ে ললিতাকে বিয়ে করতে চাইলে, গোর] ভাতে 
মত দেয়নি এবং বিনয়ের বিয়েতে যায়ও নি। মহিম ব্রাহ্ম কেছারবাবুর মেষ 
অচলাকে বিয়ে করতে চাইলে, স্থরেশও প্রথমে এই প্রস্তাবে প্রবল ৰাধ। 
দিয়েছিল । 
গোরা উপন্তাসে গোরার মুখ দিয়ে হিন্ছু সমাজের সমর্থন এবং ত্রাক্গ 


নি 


সমাজের নিন্দা আছে। গৃহদাহেও স্থরেশের মুখ দিয়ে হিন্দু সমাজের সমর্থন 
এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি প্রচুর নিদ্ল আছে। 

শরৎচন্দ্র গৃহদাহ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে উপন্যাসেরও কিছু 
প্রভাব দেখ। যায়। রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে" ১৩২৩ সালে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয়, শরৎচন্দ্র ঠিক এই সময় থেকেই গৃহদাহ লিখতে আরম্ভ করেন 1) 

ঘরে বাইরের প্রধান ছইটি পুরুষচরিত্র নাখলেশ ও সন্দীপের ন্যায় গৃহদাহের 
প্রধান পুরুষ চরিত্র দুইটি মহিষ এবং স্তরেশও আবাল্যের বন্ধু। ঘরে বাইরের 
নিখিলেশ যেমন শান্ত এবং অনেকট। আত্মভোল। প্রকৃতির, গৃহদাহের মহিমও 
তাই । -্াবার নিখিলেশেব বন্ধু সন্দীপ যেমন উদ্ধাম প্ররুতির, মহিমের বন্ধ 
সতরেশও তাত | সন্দাপ ধন্ধ নিখিলেশের স্ত্রী বিষল]র নঙ্গে প্রেম করার চেষ্ট। 
করেছিল। গঞ্রেশও বন্ধ মাহিমেব স্ত্রী অচলার নতীত্বনাশ পযন্ত করেছিল। 

সত্ীর প্রতি স্বামী উদাসীন হলে, স্ত্রী অনেক সময় বিপখগামিনী হতে পারে। 
ব্বীন্দ্রনাথ তার প্ঘরে বাউরে' উপন্যাসে ত। দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র তার 
গৃহদাহেও মঠিম এবং অচল। চরিত্রের মধা দিয়ে তাই দেখিরেছেন । 

অবশ্ঠ বাঙ্গল। সাহিতো এই ধরণের চরিত্র বঙ্ষিষচন্দ্রই 'গ্রথম তার চন্দ্রশেখর' 
উপন্তাসে চিত্রিত করেন। তিনি দেখিয়েছেন, চন্দ্রশেখর [নিজের পড়াশুন! নিয়ে 
বাস্ত থাকায় এবং স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হওয়াতেই, স্ত্রী বিপথগামিনী হয়েছিল । 
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রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও সংগীতে শরগুচজ্জের অনুরাগ 

রেঙ্গুন থেকে লেখা! শরংচন্দ্রের দু-একটি পত্রেই প্রথম লিখিতভাবে রবীন্দ্র 
নাথের উপর তার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন - 

“ভারতধর্ধ মানিক পত্রিকা! প্রথম প্রকাণশত হয় ১৯১৩ খ্ীষ্টাব্ের জুন মাসে 
( ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে )। ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হওয়ার পূর্বেই, প্রথম সংখ্যার কিছুটা অংশ মাত্র সম্পাদন। করে সম্পাদক 
দিজেন্্লাল রায় মার!" যান। তখন হাইকোর্টের জজ, বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদের সভাপতি সারদাঁচরণ মিত্র “ভারতবধের সম্পাদক হবেন স্থির হয়। 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পাদক ন। ভয়ে, অমূলাচরশ বিদ্াভূষণ ও জলধর সেন 
সম্পাদক হয়েছিলেন । 

সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদক ₹পর়।র কথ। শুনে শরৎচন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের 
২৪শৈ মে তারিখে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচাষকে লিখেছিলেন £ - 

“যদি সম্ভব হয় অন্ত সম্পাদক কাঁর9। নারদ। মিত্র কি করিবেন? তিনি 
ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক ।. সাহিত্য পরিষদের মোড়ল হগুয়। 
এক, মাসিক কাগজের সম্প/দক 5ওয়। আর। তিনি সাভিতাক নন মনে 
রাখিও।...দ্বিজবাব আর নাই-_আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের 
লেখার যাচাই করিতে পারিব ন|। সেট। আমার পক্ষে অসাধা । 'অবশ্ 


রবিবাবু ছাড়া ।” 
কয়েকদিন পরে এ মে মাসেরই ৩১শে তারিখে শরতচন্ছ আবার প্রমথ 


নাথকে লিখেছিলেন_ 

“দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পরে রবিবাবু ছাড়। এতবড় কাগজ _এত বেশী আয়োজন 
আর কেউ চালাতে পারবে ন।।” 

প্রথনাথকে লেখা এ ৩১শে মে তারিখের পত্রের প্রথমেই শরৎচন্দ্র ভার 
চাকরির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “গোর! বই থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে 
লিখেছিলেন-_ 

"আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি। আবাদের বড় সাহেব নিউষার্চ। 
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“গোরা'তে রবিবাবু বালয়াছেণ, আম মাধব চাটুজ্যে নীলকরের গোমস্তা । 
এর বেশী আর বলার আবশ্তক নাই । নিউমার্চও ঠিক তাই । ইনি এক বংসর 
আসিয়! ৩৭ জন কেরাণীকে রিভিউস্‌ করিয়াছেন ।:.-* 

এখানে উদ্াত:শরকটন্জরের "টৈঙ্থনের এইতপত্রীংশগুলি টৈকে দেখা যায় যে, 
শরংচন্দ্র বেঙ্গুনে থাকার সময় যেস গভীপ্ন আগ্রহে ধবীন্দ্র-পাভিতা"অধায়ন 
করতেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের উপরও তীর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীষ । 

'শরতচন্্র রেসগুনে প্রায় ১৩1১৪ বছর ছিলেন। সেখানে থাকার নময় তিনি 
শেষের'দিকে মান্ত্র কয়েক বছর সাহিতা-রচনায় ষণ দিয়েছিলেন । প্রথম দিকে 
অনেক বছর ধরে" তিনি শুধু প্রণানতঃ চাকরি আর পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। 
এই সঙ্গয় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে 'পড়াস্ুন। করত্তেন। এক একটা বিষয় নিয়ে 
গভীরভাবে পড়ায় নিষপ্ন থাকলেও, তিনি মাঝে মাঝে রবীন্দ্র-সাভিন্তাও অধ্যপ্নন 
করতেন । রেঙ্গুন-প্রবাপক!লে রবীন্রনাখের কয়েকখানি বই তার নিতাক্কাব 
সঙ্গী ছিল । রবীন্দ্রনাথের এই গ্রশ্থগুলি তখন তান যে কি গভীর শ্রদ্ধার সহ্চিত্ত 
পড়তেন, লে কখাক্ঈ উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেছেন_-“সেই বিদেশে আমার সঙ্গে 
ছিল কবির খানকয়েক ধই-_কাব্য ও সাহিত্য, মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা “ও 
বিশ্বান। খন ঘুরে ঘুরে ওই কখান। বই-ই বার বার করে পড়েছি।” 

শরৎচন্দ্র তখন যেমন রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন, তেমনি 
রবীন্দ্র"সংগীতেরও চর্চা করতেন। এ সম্বন্ধে শরখ্চন্দ্ের রেঙ্কুনেব বন্ধ যোগেন্দ্ 
নাথ সরকার তার 'ব্রন্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র গ্রন্থে লিখেছেন ২ - 

* “এমন একদিন ছিল, যেদিন এই বিদেশে শরৎচন্দ্র আমাদেরই হত 'একজন 
অধম কেরাণী ছিলেন এবং 'এই বেস্কুনের বাঙ্গালী সমাজে তিনি একজন গায়ক 
ৰলিয়াই শুধু পরিচিত-ছিলেন। ১৯০৫ অবেব শেষ ভাগেই হোক্‌.কিন্বা -১৯*৬ 
অন্ধের প্রথঘ ভাগেই হোক্‌, শরতবাবুর সহিত আমার পারচয় হয় বর্মন্ছত্রে একই, 
অফিসে? এই অফিসে আর একটি বন্ধু জুটিয়াছিলেন। ফ্তিনি এধন ' পরলোকে | 
তাহারও একটু আধটু ঠা অধিকার নি ০ প্রনাদে'জানিতে 
পরিলা্গ শবংবাবু-স্থগায়ক ।.. 

'পরৎচঙ্জ". চিরদিনই ধা নী রা 53 টি নি 
ছিলেন। একবার রেঙ্কুনবাসী বাঙ্গালীর! মিলে স্বর্গীয় কবি নবীনচজুক্ষে' এই 
-সহয্লে-অভ্যর্থন৷ করেন। সেই'অভার্থনা সভায় শরত্চজ্জ.রবীন্্নাতের এফটি গান 
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গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ।) কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে যখন আমাদের 
পরিচয় হয়, তখন তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, ওহে, সে ছোকরাটি কোখায় 
থাকে হে? রবির গান সে বড় চমৎকার গায়।' কিন্তু ছোকরাটিকে বহুবার 
অনুরোধ করিয়া নবীনুচ্ন্্র ফদলে বইলা স্াইতে ক্ষ হই প্বাই।” 

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য শুধুই যে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করতেন 
ত। নয় রবীন্দ্রনাথের বহু বড় বড় কবিতাও তিনি মুধস্থ করেছিলেন এবং সেগুলি 
তিনি যখন তখন আবৃত্তি করতেন । " এ কথার উল্লেখ করে শরৎচন্দ্ের 'সম্পকীঁয় 
যাতুল ' উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার "শ্থাতি-কথ।” গ্রশ্থের এক জায়গায় 
লিখেছেন__“রবীন্দ্রনাথের বড় বড় কবিতা এমন বিস্ময়জনকভাবে তার মুখস্থ 
ছিল ফে, পুস্তকের নাহাষ্য কিছুমাত্র ন! গ্রহণ করেও নিরলিভাবে তিনি সেগুলি 
আবৃপ্তি করে যেতে পারতেন। পরলোকগত স্বকধি ন্ধুবর স্ববেন্্রনাথ মৈঅৈ 
শরংচন্দের সম্মুখে উপস্থিত হলে আর*রক্ষ। থাকত' না। অমনি শরৎচন্দ্র বলে 
উঠতেন, “এই যে মৈত্র যহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে তারপর আরম্ত হয়ে 
ঘেত রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ “দেবতার গ্রাস” কবিতার নিতু আবৃত্তি। এমন | 
ঘটন। আমি অন্ততঃ বার তিনেক দেখেছি ।” ( পৃঃ ১৩৭) টন 

শরংচন্দ্রের বন্ধু উপন্াসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধাঁয়ও এ সম্বন্ধে লিখেছেন__ 

“রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরংচনদ্ের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল প্রবং রবীন্- 
সাহিতা সে খুব যনোযোগ দিয়াও পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়বার ঢাকা” গিয়া সে 
অন্বস্থ হইয়া পড়ে৷ সেই সময়'দেখিয়ীছি, দু-একদিন জরের ঘোরে অনর্গল" সে 
'বলাকা'র কবিতার পর কবিত। আবৃত্তি করিয়। চলিয়াছে। ' প্রত্যেকটি কবিতা 
তার সম্পূর্ণ মুখস্থ ।"..কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দ! করিলে» সে বড়ো ডি 
হইত |” (শরত্স্বৃতি- প্রবাসী, ১৩৪৫১ 'কাতিক।) " 

“কেউ যদি "বুবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত উপষা! ও লিখবাক গ্রণালীকে' বিকৃত 
করতেন, তাতেও তিনি বেদন। বোধ করতেন। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র 'রেসগুনে 
থাকার স্গঁইি তার 'নারীর লেখ প্রবন্ধের এক জাগার 'লিঞেছেন-_“রবিবাবু 
কতকগুলা শব্দ প্রারই ব্যবহার করেন। . সেইওল। এবং, তাহার উপ্ম। ও 
'লিখিবার প্রণালী আজকালকার সাহিত্যসেবী নরনারীরা .কিরূপে যে, বিরত 
করিতে; তাহ দেখিলে ক্লেশ বোধ হয় । তিন্বি,বাহাদের গুরু, তাহাদের 
উচিত, তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা, তাহাকে শ্রন্ধা করা |”. 
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রবীজ্মনাথ ও শরগুচজ্জের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ 


কেউ কেউ বলেন, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রথঘ চোখে দেখেন রেঙ্গুনে, 
১৯১৬ খ্ীষ্টাব্ধের ৮ই মে তারিখে । সেদিন রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙ্গালীর স্থানীয় 
জুবিলী হলে রবীন্দ্রনাথকে সন্বর্ধন। জানিষেভিলেন। রবীন্দ্রনাথ তন জাপান 
হয়ে আষেরিক। যাওয়ার পথে বেঙ্গুনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । 

রেঙ্গুনের ভ্ুবিলী হলে রবীন্দ্রনাথকে সেদিন যে মানপত্রটি দেওর। হয়োছল, 
সেটি নাকি শরংচন্দ্ের রচন।। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার তার “শরৎচন্দ্র 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী” গ্রন্থে এই কথ! বলেছেন। তিনি আরও 
বলেছেন, শরংচন্ত্র সেই নম্বধন। সভার উপস্থিতও ছিলেন । 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যারও তার রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথের এই 
কথাই উদ্ধত করেছেন । 

আমি কিন্তু এ ঘটনাটিকে ঠিক বলে মনে করি ন।। কারণ, আমার মনে 
হর, রবীন্দ্রনাথ রেক্গুনে যাওয়ার আগেই শরংচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে 
এসেছিলেন । এ ন্বন্ধে ১৩৬০ সালের চৈত্র সংখ্যা “ভারতবর্ষ পত্রিকা 
'রেঙ্কুনে রবীন্দ্র সম্বর্ধনার মানপত্রটি কি শরতচন্দ্রের রচিত? নামে আমি একটি 
প্রবন্ধ লিখেছিলাম । এখানে সেই প্রবন্ধাটর কিছু অদল বদল করে উদ্ধৃত 
করছি £₹₹_ 

“ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ)1% তার গ্রন্থের (২ সংস্করণ ) ৭১1২ পৃষ্ঠায় “রেস্ছুনে 
রবীন্দ্র-সন্বর্থন।' নামে একটি রচন। সন্নিবেশিত করেছেন | রচনাটির পাদটাকান 
ব্রজেনবাবু লিখেছেন__ 

(১৯১৬ সনে জাপান হইয়া আামেরিক। যাত্রার পথে রবীন্্রনাথ ৭ই মে 
বেঙ্গুনে উপস্থিত হন। পরদিন স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট জনসভায় তিনি 
সম্ঘধিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নগ্রবালীর পক্ষ হইতে কবিবব নবাঁন 
চন্দ্রের পুত্র ব্যাবিষ্টাব নির্ধলচন্ত্র সেন একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন! 
এই অভিনন্দন পত্র রচন। করিয়াছিলেন-_ শবৎচন্দ্র, তিনি শিজেও এই 
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অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার: 'ত্রহ্ধদেশে শবহচন্দ্র 
( পৃঃ ২২২-৩৩ ভষ্টব্য )1") 

প্রথমেই গিরিনবাবুর '্রহ্ষদেশে শরৎচন্দ্র গরস্কাটিতে কি আছে দেখ। ষাক্‌-_ 

গিরিনবাবুর গ্রন্থে ২২২-৩৪ পরষ্ঠায় 'বিশ্বকনি ববীন্দ্রনাথেব অভ্যথনাষ 
শরংচন্দ্র' নামে একটি অধ্যায় আছে । এই অধ্যাছে গারনবার লিখেছেন 

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করিবার কিছুদিন পৃবে বশ্বকবি রবীন্্নাথ জাপান 
হইয়া আমেরিক। যাইবার পথে রেঙ্গুনে আনিবেন এই সংবাদ আসিল। 
কবি-সম্াটের বিশিষ্ট বন্ধু ব্রহ্মদেশের শ্বনামপন্য বারিষ্টাব মিঃ প. সি, সেন 
মহ|শয় কবিববের টেলিগ্রামখানি আমার হাভে দিয়' নাললেন -গিবিন। 
রবিবাবু আনছেন, তিনি আমার বাড়ীতে থাকবেন। এখন সঙ্করবাসীব পক্ষ 
থেকে যাতে তার উপযুক্ত অভ্র্থন। হয, তুম ভান ব্যবস্থ। কব।' 

মিঃ নেন আমাকে বলিলেন -এবাব ব'ববানল জন্য ভাল কবে খান 

আভনন্দন পত্র লিখিত হবে, একখ|'ন নাঙ্গালাস আপ একখাশি 
ইংরেজীতে |-.7 

মামি ৭লিল[ম-_বাঙ্গালাব ভাব আমি নিলাম, আপনি ইংবেজ] লেখি 
ভাব নিন ।' 

আদি বলিলম-_আমি নিজে লিখব না, একটি নাহিতিক ধন্ধকে দিযে 
লেখাব। 

মিঃ সেন বললেন--কে তোমার সাভাহাক বন্ধ) তাৰ নামক ৮ 

আমি বলিলাম-_তাব নাম শরংচন্দ্র চটেপ্াপ্যাল্। তিনি একাউপ্টেপ্ট 
জেনাবেল অফিসে চাকির করেন ।": 

শরৎচন্দ্র বাঙ্গাল| ভাষায় একখানি স্ুচিন্থি৬ আঁভনন্দন পত্র লিখিন। দিলেন 
এবং উদ্বোধন নংগীতখানি গাহিতে রাজী হইলেন! 

 “*নদিন নগরবাসার পক্ষ ইইতে তাহ|কে মভ্যর্থন। করিবার ক্গ্য বিপুল 
উৎস! উত্তেজনার হ্থষ্টি হয় এবং স্ানীশ ভ্রবিলীহে এক বিখাট জনসভা" 
উাহাকে সম্বপিত করা ইয়।-"" 

এই সভায় শরংচন্দ্রের উদ্বোধন লংগীত গাতিবার কথা ছিল, "কন্ছ তাহ |ব 
স্বভাবজাত দৌর্ধল্যবশতঃ তিন শেষ মুহূর্তে গান করিতে অস্বীকান করিলেন । 

নৌভাগাক্রমে সভারু..কলিকাতার্‌ ডাকত হ্ররীযোহন,*দু!খ্রের পুর 


ভাঃ পি. দাশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি “বন্দেমাতর্' সঙ্গীতটি গাহিয়! ভা 
মখ রক্ষা করিলেন ।-.- 

সভায় অসম্ভব জমতা৷ হইয়াছিল, কিস্ত শরৎচন্দ্র কথার ঠিক রাখিতে ন। 
পারায় লজ্জায় এ সভায় উপস্থিত হন নাই 1 

কবিসম্াট কয়েকমাস পরে আমেরিকা হইতে রেঙ্ছুনে ফিরিয়া আপিলে আর 
একদিন আমি ও বৌষ! মিঃ এস, এন, সেনের বাটীতে বনিদ্া আহার নিকট 
আহষেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাষ। এদিন গটাহাকে 
শিষন্ত্রণ করায় তিনি সন্ধ্যার পর আমাদের বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব গৃহে আসিয় 
একটি প্রীতিভোজে যোগদান কারযাছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে ক্লাবের ভ্য- 
দিগকে অনেক সতুপদেশ দিয়াছিলেন। শরংচজ্্ আমাদের ক্লাবের ষেস্বার ন। 
হইলেও আমি তাহাকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করায় তিনি আলিয়া ফোগদান 
করিয়াছিলেন ।” 


এখানে গিরিনবাবুর লেখা থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, শরচন্ত্ 
কথার ঠিক রাখতে ন। পারায় লজ্জায় সভায় উপস্থিত হন নি। ব্রজেনবাবু 
ভুল করে লিখে গেছেন-__শরতচন্ত্র নিজেও -এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

পিরিনবাবু লিখেছেন, মে'র কয়েক যাস পরে রবীন্দ্রনাথ আষেরিকা হয়ে 
আবার যখন রেস্কুনে ফিরে এলেন, শরৎচন্দ্র তখনও রেক্গুনে ছিলেন। এদিকে 
ব্রজেনবাবু কিন্ত তার এই সংকলনপগ্রস্থের শেষে শরংচন্দ্রের ,যে সংক্ষিপ্ত জীবনী 
দিছেন, তাতে তিনি লিখেছেন, স্বাস্থ্যহানির জন্য এক বৎসরের ছুটি নিয়ে 
১৯১৬ খ্রীষ্টান্ের মে মাসেই শরতচন্দ্র বর্ম! ত্যান্ন করেন। গিরিনবারুর মুতে 
এরতচন্দ্র ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ত্র্ধদেশ ত্যাগ 'কবলেও মে মাসে তিনি আসেন্ব শি, 
ঘে'র কয়েক যাস পরে তিনি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেছিলেন | 

এবার প্রশ্ন, ব্রজেনবাবু বলেছেন, শরংচন্দ্র মে মাসে রেঙ্গুন ত্যাগ করেছিলেন, 
আবার গিরিনবাবু বলেছেন, মে'র কয়েকমাস পরে। এদের কার কথ| ঠিক? 
আমার ভ যনে হয়, এ র। উভযেই তুল করেছেন । শরংচন্দ্র মে মানেও আসেন 
নি, বা তার পবেও আসেন নি, তিনি এসেছিলেন 'এপ্রিল মাসে । এ ক্ষেত্রে 
শরৎচন্দ্রের চিঠিই তার প্রষাণ। 

শরৎচন্দ্র হরিদান চট্টোপাধ্যাতবকে লিখেছিলেন :-- 
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"কাব আপনার দেওয়া তিনশ' টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিবের পূর্বে 
আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। আপনার দয়ায় আরোগ্য হইয়া 
যাইব আশা করিতেছি। আর বোধ করি ভয় নাই-_কারণ ওদেশে কবিরাজ 
আছে--এখানে নাই । এ সব রোগ ডাক্তারের চিকিৎসায় সারে ন11” 

শ্রীহ্ধীরচন্দ্র সরকারকেও এঁ সময় ১৪ই মার্চ (১৯১৬) তারিখের পঙ্জে 
লিখেছিলেন--“১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট 
পাওয়। কোনমতেই গেল ন1।, 

এখানে ব্রজেনবাবুর পক্ষ থেকে একটা কথা উঠতে পারে এই যে, শরৎচন্দ্র 
এপ্রিলে রওন! হবেন বলে লিখলেই যে, তিনি এপ্রিলে রওন! হয়েছিলেন, তার 
প্রমাণ কি? এমনও ত হতে পাবে যে, এপ্রিলে আসবেন বলে, তখন টিকিট 
পেলেন ন। বা' টিকিট পেয়েও তখন এলেন না! পরে মে যাসেই তিনি 
এসেছিলেন ! 

এ কথার উত্তরে প্রমথ রা লেখা শরংচন্দ্রের আর একখানি চিঠির 
কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে। ১৯-৯-১৬ তারিখে 'বাজে শিবপুর থেকে 
শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন-_প্রায় ঘাস পাঁচেক হতে চল্ল আমি এদেশে 
এসেচি।*  শরংচন্ত্র যদি এপ্রিলে আনেন, তবেই তিনি লিখতে পারেন' যে, 
ষাস পাচেক হ'ল এসেছি । মে'তে এলে মান পঁচেক লিখতে পারতেন না, 
লিখতেন যীস চারেক। অবশ্য শরৎচন্দ্র এখানে একটা! মোটামুটি তারিখের 
কথাই বলেছেন।' 

শরংচন্দ্ের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাসও তার "শরংপ্রতিভা' গ্রন্থে শরৎ" 
চন্রের রেঙ্গুন ত্যাগ করার কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন £_ 

“১৯১৬ ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎদার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে । এবার 
তিনি আর' অপেক্ষা ন। করিয়া এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে কাজে ইস্তফা দিয়া 
ৰাঙ্গলার শরৎচন্দ্র বাঙ্গলায় ফিরিয়া! চলিলেন।'".তিনি বোধ হয় ১১ই এতরিল 
ভারিখে রেস্ছুন ছাড়িয়াছিলেন।"" | 

োটামুটি ১৯১৬ ইংরেজির এপ্রিলের প্রথম ভাগে তিনি কলিকাতায় 
গিয়াছিলেন। এই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া,আর তিনি কখনো বর্মাদেশে 


আসেন নি।* 
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অতএব শরংচন্দ্র যে এপ্রিলেই বর্ম! ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন লে বিষয়ে 
সদ্দেহ নেই । 

শরৎচন্দ্র যদি এপ্রীলেই বর্ম ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি ৮ই ঞ্কে'র রবীন্দর- 
সম্বর্ধনা! সভায় ছিলেন ন। এবং মানপত্রটিও তার রচিত নয়। 

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, শরংচন্দ্র এপ্রিলে বর্ম। ত্যাগ করলেও, এমন € 
হতে পারে যে, তিনি বর্ম। তাগের আগেই গটি লিখে দিয়ে এলে ছলেন। 

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই বে, গিরনবাবু তীর গ্রস্থে এমন সব সঙ্গতিহন 
€ অসত্য লিখেছেন যে, তার কথ! বিশ্বান কর! কষ্টকর । যেমন তান 
লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ আমেরিক। হয়ে রেঙ্গুনে আবার ফিরে এলে মিঃ এস, এন, 
নেনের বাড়ীতে তিনি আরও কারে! ক|রে। সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখে তার 
আযেরিক1 ও হনলুলু ভ্রমণের গল্প শুনেছিলেন। আর এদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রন।থ 
বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে বন্তুত। দিলে, শরংচগ্্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

গিরিনবাবুই আবার বলেছেন, শরংচন্দ্র ১৯১৬ গ্রীষ্টাব্দেই চাকরতে ইস্তফ। 
দিছে কলিকাতায় চলে এসেছিলেন ৷ 

অথচ রবীন্দ্রনাথ আমেরিক। থেকে ফেরার পথে ১৯১৭ গ্রাষ্টান্দের জানুয়।রা 
হাসের শেষদিকে হনলুলুতে পৌছেছিলেন ৷ এখানে রবীন্দ্রনাথের এ সময়ক14 
ভ্রষণকাহিনীর কিছুট। উদ্ধত কর! গেল- 

“নিউইয়র্ক হইতে বিদায়ের পূর্বে তিনি ১২ই ডিসেম্বর আ্মষ্টারণেষ 
থিয়েটারে বক্তৃতা করিলেন--প্রায সহম্রাধিক লোক স্থানাভাবে ফিক! গেপ 
( নিউইয়র্ক টাইমস্‌ ১৩ই ডিসেম্বর ১৯১৬) 

পশ্চিষদিকে যাত্রা করিয়া পথে পেনসিলভেনিয়া ষ্েটের প্রধান শহঃ 
পিটস্বার্গ-এ শ্যাশনালিজম সম্বন্ধে ব্তৃত। করিলেন। কব্রেভল্যাণ্ডে তাহাকে 
একবার নামিতে হইল। সেখানে সেক্সপীয়ার গার্ডেন-এ কবিকে নিজ হাতে 
একটি বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়" বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। ফিরিবাৰ 
পথে শিকাগোতে কয়েক দিন পুনরায় থাকিলেন। 

*--তিনি গেলেন নানফান্নিস্কোতে | সেখান হইতে কবি, পিম্াস্ন এ 
মুকুলচন্দ্র ২১শে জানুরারী (১৯১৭) জাপান যাত্রা করিলেন ।.**প্রশ” 
যহানাগরের মধ্যস্থিত হাউই দ্বীপেব হনললুতে তান একদিন ছিলেন ৪ 


এলেখানে বৃততাও করেন । কারণ «বেশিদিন থাকা হইল না, পিয়ার্ন জ্ধাপানে 
কিরিবার জন্ত বড়ই ব্যন্ত। 

জানুয়ারীর শেষে কবি জাপানে আনিয়া পৌছিহলন।” (প্রজ্ভাতকুষার 
সখোপাধ্যায় প্রণীত “রবীন্দ্র-জীবনী” ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৪২1) 

এই উদ্ধতিটি দিয়েই গিরিনবাবুর লেখার গুরুত্ব ও সত্যাসত্য সম্বন্ধে স্যক 
উপলব্ধি করা যায়। 

এবার রবীন্দ্র-সন্বর্ধনার যানপত্রটি নিয়ে আলোচনা করা ষাক্‌। খারা 
শরং-সাহিত্যের সহিত পরিচিত তার! এই মানপত্রটি পড়লেই দেখবেন ফে, এটি 
শরংচন্দ্রের রচন। নয়, এর ভাষা শরৎচন্দ্রের ভাষ! নয়। যানপত্রটি এই +_ 


রেঙ্ছুনে রবীন্দ্র-সন্বর্ধনা 
জগতবরেণ্য-_ 
ভীযুভ শ্ার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট্‌, ডি-লিট, 
মহোদয় শ্রীকরক ঘলেবু-_ 
কাববর, 


শ্রই হুনুর সমূদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হায়ের 
গভীরতষ শ্রন্থা ও আনন্দের অর্থা লইয়া, আমাদের হ্বদেশের প্রিরতঙ কবি, 
জঙগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্্াট--আাপন্নাকে অভিধান করিতে ছি । 

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দধ্য ও নব নব আনগ 
আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাগার পরিপূর্ণ করিয়াছেল এবং নব হছে, নব 
রাগিণীতে বঙ্গ-হাদয়কে এক নব চেতনায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন । 

আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক আভিনব 
পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট স্থপরিশ্কট হইয়া! উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের 
আনন্দে প্রতীচা আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ ষহিমা-মুকুট 
পরাইয়! দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখঞ্রী। মধুর শ্মিতোজ্জল 
হইস্া উঠিরাছে 

আপনার কাব্যবীণায় সহ অনির্বচনীক় স্থরে ভারতের চিরন্তন বাণী, নত্য 
শিব হুন্বরের অনা দিগাথ। ধ্বনেত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম 
আশখ। ও অসীষ আশ্বানে যানব-ঘদয়কে আকুল ও উদ্বেল ক. তুলিয়াছে। 
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এই বিশাল স্থার অগুপরষাখু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পহ্দিত.হইতেছে (ব্রবং 
এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেষস্ত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার 
কাব্যে সেই পরষ সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে- কোন দেশ বা 
যুগবিশেষের নয-_সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার 
' ক্থায়। কাব্যে, নাট্যে ও সংগীতে যে মহান তাদর্শ আত্গ্রকাশ করিয়াছে, 
তাহাতে বুঝিয়াছি এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন 
উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হঁদয় অভিষিক্ত ।. 
আপনার অকত্রিষ একনি আজন্ম বাণী-লাধন! আজ যে অতীন্দ্ির বাজ্যের' 
স্বর্ণউপকৃলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীতি নিখিল 
ষানব হাদয়কে নব নব আশা ও আশ্বানে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার ক্মমোহন 
কাব্যবীণায় নিতাকাল বঙ্কত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থন। ৷ 


রেজুন ইতি 
২৫শে বৈশাখ ৃ র ভবদীয় গ্রসুষ্ধ, 
১৩২৩ বঙ্গান্া . রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গ-সম্তানগণ 


এখানে মানপত্রটির হধ্যে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র ভাষায় যে সহজবোৌধ্যতা” 
সরব্তা ও মি্টত! রয়েছে, .মানপ্রত্রটির যধ্যে তা লাই । তাছাড়া. যানপন্দরটির 
এ অল্লমাত্র লেখার মধ্যেই বৃহ বার “নব নব, .৭ বার "আনন্দ, .৬.বার, 
দ্যা এবং একাধিকবার “নিখিল”, “কাব্যবীণা” “আলোক' প্রভৃতি, ব্যবন্ৃত. 
কয়াতেও।বেশ.বোরা যায়.য়ে এ শরৎচন্্রের রচনা! নয়। কেন্‌ না, একটুমাত্র 
পরিসরের মধ্যে একই শব্দের এতবেশি ব্যবহার, শরংচন্দ্র কোথাও কখন করেন: 
নি) আর অনমাপিক' ক্রিয়! প্রভৃতি দিয়ে টেনে টেনে অত.বড়. বড় বাকাও 
তিনি লেখেন, নি। এমন কি তার বালা রচনার মধ্যেও এই সব চোখে 
পড়ে না আর এই যানপত্রের মধ্যেকার “পরিম্পন্দিত' শব্দটি দেখেও যনে, 
হয় যে, এটি শরতচন্দ্রের রচনা! নয়! কেননা সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের যধ্যে 
কোথাও 'পরিস্পন্দিত' শব দেখেছি বলে ভো! মনে হয় না। অবশ্ত রেঙ্গুনের 
যানপত্রটির লেখা ভাল কি মন্দ সে আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য শুধু 
এই যে, এটি শরংচন্দ্রে রচন| কিনা? 
আর একটি কথা, রেক্গুনে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথের উপর শরংচন্্ের 
চি শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তা তাঁর তখনকাব চিঠিপত্র ও রচনা থেকেই,আ ফি. 


টি, 


ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্-সাহিত্য ও সংগীতে শরংচন্রের অন্গরাগ' অধ্যায়ে দেখিয়েছি! 
শরৎচন্ত্র যে-ববীন্দ্রনাথকে এতখানি শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন, সেই-রবীজ্জনাথ রেক্কুমে 
গেলে, সেখানে উপস্থিত থেকেও শুধু গান গাইবার ভয়ে ভিন রবীন্দ্রনাথকে 
দেখতে গেলেন না, একথা বিশ্বাস হয় না । গান গাইবার সেখানে অন্ত অনেক 
লোক ছিল এবং অন্ত লোকেই গানও গেয়েছিল। শরৎচন্দ্র তখন রেস্কুনে 
থাকলে, অন্য লোককে গান গাইবার বাবস্থা করে, নিশ্চয়ই তিনি তার ভদ্কি- 
ভাজন কবিকে দেখতে যেতেন । কেননা, ধার সাহিত্য ও সংগীতে তিনি মুদ্ধ, 
তাঁকে প্রথম চোখে দেখার এমন ক্বর্ণ স্বযোগ তিনি কখনই হেলায় হারাতেন 
না। 

'এই লব কারণে, শরৎচন্দ্র ৮ই যে তারিখ পধন্ত না ছিলেন না৷ রথ 
আমার আনে হয়। : 

তবে মানপত্রটি সম্বন্ধে আর একটি কথ! হতে পাবে এই 'যে, শরৎচন্দ্র '৮ই 
মে তারিখে রেঙ্কুনে না থাকলেও, রেঙ্গুন ত্যাগের আগেও ত তিনি যানপত্র 
লিখে উদ্যোক্তাদের হাতে দিয়ে আসতে পারেন! যদি একান্তই তাই স্বীকার 
করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে, মানপত্রটি শরৎচন্দ্রের অবিকল রচনা নয় । 
নিশ্চয়ই তার অবর্তমানে কেউ না কেউ তার রচনায় কলম চালিয়েছেন। 
কেননা, এ যানপত্রের ভাষ| যেণশরংচন্দ্রের ভাষা নয়, তা আগেই আলোচনা 
করে দেখিয়েছি । 


শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুষার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় যে "শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন, তার হাদশ সম্ভারে 
রবীন্দ-সন্বর্থনার এই মানপত্রটি উদ্ধত করা হয়েছে। এবং সেখানে এইরপ 
লেখা রয়েছে-__ 

“গিরীন্দ্রনাথ সরকার রচিত ব্রহ্ষদেশে শরৎচন্দ্র নিবে পৃঃ ২২২৯৬) 
দেখা যায় যে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাবকে জাপান হইয়া আষেরিক। যাজার পথে রবীজ্নাথ 
শই মে রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলে, পরদিবস স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট 
জনসভায় তিনি সম্বর্ধিত হন. রেঙ্গুনে প্রবাসী বাঙ্গালীধের পক্ষ হইতে কৰি 
নবীনচন্জ সেনের পুজ ব্যারিষ্টার নির্মলচজ্জ সেন একখানি অভিনন্দন, 'পজ পাঠ 


১ 


করেব এই অভিনন্দন পরে রচনধ করিহাছিলেদ শরৎচজ । শরৎচন্্র নিজেও 
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।” 

এখানে পরিফার দেখা যাচ্ছে, সম্পাঁদক মহাশয়, গিরীন্ছ্র সরকার রচিত 
ব্্ষদেশে শরৎচন্দ্র নিবন্ধে (পৃঃ ২২২-৩৩) দেখা যায় যে, এন্ধপ লিখলেও 
আসলে কিন্ত তিনি যোটেই দেখেন নি। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বেখাটাই উদ্ধত করেছেন। অথচ ব্রজেন্্রনাথের কাছে খণ শ্বীকার না করে 
তিনি শিজে দেখেছেন বা দেখা যায় বনেছেনত। 

এদের এই ধরণের আব একটি কথা বলছি। “শর্ৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" নাষে 
আমার একটি বই আছে । আমার এ বই থেকেও এর! আমার সংগৃহীত 
শরৎচজ্ের বছ চিঠি উদ্ধাত করেছেন এবং সাষান্ত অদল বদল করে আমার 
দেওয়! পাদটাকাগুলিও উদ্ধত করেছেন। অথচ এরা কোথাও আমার বা 
আমার বহীটির নাও উল্লেখ করেন নি। 


রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্ত্রের প্রথম সাক্ষাতের কথ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার 
বায় তার শ্বতিচারণ নাষক গ্রন্থে লিখেছেন £ - 

“আজ মনে পড়ে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথয সাক্ষাতের কথা৷ 
ইতিপূর্বে আহি লিখেছি এ সম্বন্ধে, ত1 থেকে উদ্ধৃত করি... ৮উপেন্দ্রনাথ 
গঙ্ষোপাধায়ের অনুরোধে লিখেছিলাম । 

রবীন্দ্রনাথ এসেছেন প্রমথ চৌধুরীর সাহিতা সদনে, শরতচন্দ্রও সেদিন 
উপস্থিত। বঙ্গসাহিত্যের সুযুচন্দ্র একই আকাশের আসরে” যেন পুণিষার 
পরের দিন স্থধোদয় লগে! শ্বংদার 'দেন। পাওনা"র প্রসঙ্গ উঠল । রবীন্দ্র- 
নাথ বললেন: শরৎ তুমি আমার্দের সমাজকে দেখেছ ভিতর থেকে । আঙি 
দেখেছি খানিকটা বাইরে থেকেই বলব -আমার যৌবনে ত্রাঙ্গ সমাজকে হিন্দু 
সমাজ খানিকট। একঘরে করে রেখেছিল তো'। তাই তোমার. তৈরধী জাতীয় 
সাদা আমি দেখি নি বলেই আরো খুশি হয়েছি যে, এ ধরণের চরিত্রকে 
দিতেও তুদ্ধি সার্থক গল্প গাঁথতে পেরেছ। কেবক মুস্কিল এই ষেতোষার 
চৈরবীতক ফেখলে গানের সরে “বড় বিম্মর লাগে হেরি তোমান্সে' বলতে ইজ্ছে 
হাজেও যে হয় গল নাক নভেল তে। বিভীবিকাই জাগাঁতায় কখা-_অন্তত. 
মন্দ ভুলে। 

২২. 


শঙ্বদ্দ! হেসে বলেছিলেন £ ভৈরবী কথাটা শুনলে মন 'ও বাবা % বলে 
ওঠে ষযানি। কিন্ত আমার ভৈরবী তো কপালকুগুলার কাপালিকদের যতন 
ভয় ফ্েখায় না-_ভালোই বাসায়।” (স্বতিচারণ, ২য় ঘণ্ড, পৃঃ ৮২) 

দিলীপকুষার রায়ের এই লেখাটি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্র্রের দেনা 
পাণ্না প্রকাশিত হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ' 
পরিচয় হয়। 

রবীন্দ্রনাথের সহিত শরংচন্দ্রের প্রথম পরিচয় সম্বন্ধে দিলীপবাবুর এই 
উাক্তটিকে কিন্তু ঠিক বলে আমি মনে করি না। আমার মনে হয়; দেনা 
পাওনা” প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্র 
সাক্ষাৎৎ পরিচয় হয়েছিল। “দেন। পাওনা" প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে । 
এর অন্তত ছ-সাত বছর আগে ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহত শরৎচন্দ্রের 
প্রথম পরিচয় হয়েছিল বলেই আমার মনে হয়। 


দিলীপকুমার রায় লিখেছেন যে, প্রযথ চৌধুরীর সাহিত্য সদনে রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হলে, সেদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের “দেন! পাঁওনা"র 
প্রস্থ ভুলে বলেছিলেন_-“তোষার ভৈরবী জাতীয় সম্প্রদায় আমি দেখিনি 
বলেই আরে! খুশি হয়েছি যে, এ ধরণের চরিত্র নিয়েও তুষি সার্থক গল্প গাথতে 
পেরেছ।” 

কিন্ত শরৎচন্দ্র তার “দেন৷ পাওনা'র নাট্যকূপ 'ষোড়শী' (এতে ভৈরবী মূলতঃ 
উপন্যাসের মতই চিত্রিত হয়েছে ) রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে তার অভিষত 
চাইলে, রবীন্দ্রনাথ তখন ষোড়শী পড়ে এক পত্রে শরত্চন্দ্রকে লিখেছিলেন-_ 
“যে ষোঁড়শীকে একেচ সে এখনকার কালের ফরমানের যনগড়া জিনিষ, সে 
অস্ত্রে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে, এই রকষ ভাবের ভৈরবী হতে 
পারে না_কিষ্ত হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠাযোর ষধ্যে তার সঙ্গতি হতে 
পারত; সে এখনকার ঘিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার ষধ্যে ননস। যে 
কাহিনীর যখ্যে আমাদের পাঁড়ার্গায়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে 
পারত; সে এই কাহিনী নয় 

এখানে দিলীপবাবূর লেখার সঙ্গে রবীক্রনঃখের চিঠ্রির ভাষা, একা 
ফেখা ঘর সা 
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যাই হোক, আমি যে বলেছি ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টান নাগাদ রবীন্্রনাগের সঙ্গে 

শরৎচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল, এখন সে সম্বন্ধেই কিছু ঝলছি £₹_ 
(শরৎচন্দ্র ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল যানে রেঙ্গুন থেকে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন 

করেছিলেন। দেশে 'ফিরে তি/ন ঠাওড়ায় বাজে শিবপুরে বান করতেন। 
. সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতপূর্বেই এরংন্দ্র বশন্বী লেখক হিসাবে প্রতিষিত 
হন্মেছিলেন। 

দিক এ সময়টতে জোড|স[কোয় ঠাকুর বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে নাহিতা 
9৪ শিল্পের আসর এবচিত্রাব অনুষ্ঠান ₹ত। ববীন্ত্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের 
টপাস্থ(তিই এই আনরের প্রপনি আকধণ ছিল। নেই বিচিত্রার আসবে 
নাঙ্গলাদেশের তৎকালীন প্রায় নকল সাহিত্যিক ও শিল্পাই যোগদান করতেন । 
আমার মনে হয়, এই সময়েই কোন একদিন হয় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কিংব। 
শরংচন্দ্র নিজেই অন্য কোন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত বিচিত্রার আসরে 
গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন ও তার নঙ্গে 
পরচিত হন। 

এর পর থেকেই অন্ঠান্ত সাহিত্যিকদের ন্যায় শরৎচন্দ্র? প্রায়ই বচিত্রর 
আসরে যেতেন।) এই বিচিত্রার আসরেই শরচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের 
একটি পরিহানের কাহিনী সাহিত্যিক মহলে প্রায় প্রবাদের মতই চলে আসছে। 
সেই কাহিনীটি এই £_ 

ঘরের মেঝেয় ঢাল! ফরানের উপব “বিচিত্রা'র আনর বনত। তাই নকলেই 
ঘরের বাইরে জুতে। খুলে ফরানে এসে বসতেন। 
.  সভাভঙ্গের পর প্রত্যেকবারই খবৰ পাওয়। যেত কারও না কারও জুতে 
হারিয়েছে। এইভাবে প্রতিবারেই ছু-একজনের করে জুতো হারাতে থাকলে 
মনকলেই জুতো।-সমশ্যায় পড়লেন । 

সত্যেন দত তো ছেঁড়া জুতোই পায়ে দিয়ে মাসতে আরম্ভ করলেন । 

সেবারে বিচিত্রা অধিবেশনে শরংচন্দ্রও. এসেছেন | , শরৎচন্জর এসেই 
কয়েকজনের মুখে সভায় জুতো চুরির কাহিনী শুনলেন । 
৷ শরৎচন্দ্র, সেদিন. তান সখের নতুন জুতো; জোড়াটি পায়ে দিযে'ঞসেছেন 
তাই জুতো চুরির কথ শুনে, তিনি বারান্দার একদিকে গিয়ে তার হযন্ডে যে 
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কাগজটা ছিল, তাই দিয়েই জুতো! জোড়াটি মুড়লেন। তারপর ঘোড়্কটি 
হাতে নিয়ে সভায় রবীন্দ্রনাথের সাষনে এসে বসলেন । 

শরতচন্ত্র যখন কাগজে জুতো! মোড়েন, সত্যেন দত্ত দুর থেকে ভা 
দেখেছিলেন। এই দেখে তিনি চুপে চুপে রবীন্দ্রপাথকে বলে দেন।ঘে। শরৎ- 
চন্দ্রের হাতে কাগজের মোড়কের মধ্যে তার জুতো রয়েছে। 

এই কথ। শুনে রবীন্দ্রনাথ সভায় বসে এক সময় শবৎচচ্ছ্ের হা্ের 
মোড়কটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন-_-শরং এট। কি? 

শরৎচন্দ্র একটু ইতস্তত করে বললেন -একটা৷ জি।নস আছে। 

ব্বীগ্রনাথ আবার প্রশ্ন করলেন--কি জিনস শরৎ? রই-টই নারি? 

শরৎচন্ত্র মাথ। চুলকাতে চুলকাতে বললেন _আজ্জে, র 

রবীন্দ্রনাথ এবার নকৌতুকে বললেন _কি বই পবৎ, পাছুকা-পুরাণ বুঝ ?, 

রবীন্দ্রনাথের কথ। শুনে শরতচজ্্র তে। আ্রাক ! 

অপর নকলে কিন্ত তখন খুব হাসছেন । 


১৯১৬।১৭ খ্বীষ্টরন্দেই বা ১৩২৩।২৪ সালেই যে “অভিজাত সাহিত্যিকদের 
[মলনকেন্দ্র' বিচিত্র বেশ জমে উঠেছিল, এস সম্বন্ধে প্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায় 
তার প্ুবান্দ্-জীবনা, গ্রন্থের ২য় খণ্ডে লিখেছেন :- 

“১৩২২ সাল, কবির বরুন ৫৪ বত্নর।'' 

নেই সময়ে জোডানাকোর বাড়ীতে একটি ক্ষত্র গৃহবিগ্ভালয়ের 'অস্কুরোদ্গ্ 
হইতেছে, কবির মন নেই অস্ষুয় দেখিয়াই মহীরুহের কল্পনাস উস/হিত। 
ইহাই “বিচিত্র? নামে অল্পকালেব মধ্যে কলিকাতার অভিজাত যাহিত্যিকদের 
ম্িলনকেন্দ্র হয় ।--" 

পবচিআ্রার ক্লাব পুরাদস্তর চলিতেছে । ২৫শে বৈশাখ (৬ই মে) ক... 
খতম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল ।” 
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শিবপুরে রবীন্দ্রনাথ 

শরৎচজ্জ তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকেন । নেই সময় তাঁর বাড়ীর 
নিকটেই শিবপুরে একটি সাহিত্য সভা ছিল। যাঝে যাঝে এই সাহিত্য 
সভার অধিবেশন হ'ত। নাহিত্য সভার সদশ্তরা এ সব অধিবেশনে এক 
পকবার এক এক জন বিধাত সাভিত্যিককে সভাপতি করে নিয়ে যেতেন। 
শরৎচক্দ্রও পাড়ার এই সাহিত্য সভাটির সহিত যুক্ত ছিলেন । 

একবার এই সাহিতা সভার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব 
সয়। তখন সাহিতা সভার সদন্তরা এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগাযোগ 
করবান্ধ অন্ত শরতচন্দ্রকে অনুরোধ করেন । শরৎচন্দ্র সভার সদশ্যদের ঘ্ার। 
অন্ুরুদ্ধ হয়ে, সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে৬এই চিঠিখানি লিখেছিলেন__ 


বাজে শিবপুর 
২৯শে পৌষ, ১৩২৪ 

ীচরশেহ্ 

আজ আমষর! আপনার নিকট যাইতেছিলাষ। কিন্তু পথে শ্রীযুত প্রমথ 
ৰাবুব কাছে টেলিফো। করিয়া শুনিলাহ আপনি বোলপুরে। ষাঘোৎসবের 
সঙ্গ হয়ত আিবেন, কিন্ত তখন দেখা-কর। শক্ত । 

দ্বাধাদের পাঁড়াম্ঘ একটি ছোটখাটে| সাহিত্য সভা আছে। ছু'এক যাস 
অন্তর কাহারো! বাঁটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য স্ষুব্র ব্যাপার । 
ভবুও গতবারে আমরা 'শ্র্থবাবুকে ধরিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়া সভাপতি 
হইন্বাছিলেৰ। 

কয়েকদিন হইতে আমর! ক্রষাগত তর্কাতকি করিয়াও যীমাংস! করিতে 
পারিতেছি শা, এ সভায় আপনার পায়ের ধুলা! পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা 


জাছে কি না। 
এবার যখন বাড়ী আসিবেন, যদি অন্কমতি দেন, আমরা গির়। আপনার 
নিট বিবেষ কফরি। সেবক 


শশরৎচন্্র চটোপাধ্যাক্, 
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শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত এইভাবে যোগাযোগ করলেও রবীন্তনাখ কিন্ত 
তখন এই সাহিত্য সভার কোন অধিবেশনে আসতে পারেন নি। কয়েক 
বছর পরে এখানে তিনি (একবার সাহিত্য সভা অধিবেশনে লভাপতি 
হয়ে এসেছিলেন। সেদিন তারিখটা ছিল ১৩৩০ সালের ১৬ই আধযাড়। 
শিবপুর ইনৃষ্রাটিউটে এ সাহিতা সভভ1 হয়েছিল । শরৎচন্দ্র সেই সভায় অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ছিলেন। সেদিন তিনি তার অভিভাষণে 'ছ্বাধুনিক 
সাহিত্যের £কফিয়ৎ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন ) এ প্রবদ্ধের 
প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন _ : 

“শিরপুরের এই ক্ষুদ্র সমিতির সাহিত্য শাখার পক্ষ হইতে আপনা্িগের 
সম্বর্ধনার ভার একজন সাহিত্য ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াছে। আমি আপনা 
দিগকে সসম্মানে অভার্থন: করিতেছি । অল্প কিছুদিনের যধ্যেই কয়েকটি 
সাহিত্যিক জমায়েত হইয়। গিয়াছে; তাহাদের আয়োজন ও ভঘতনের 
বিপুলতার কাছে এই ক্ষুত্র অধিবেশনটি আরও ক্ষুত্র, কিন্ত আপনাদের পদার্পণে 
এই স্ছুত্ব বস্তুটি আজ যে গৌরব লাভ করিবে, তাহাকে কিছুতেই ষে আর ছোট 
বল! চলিবে না, এই লোভই আমরা কোনমতে সম্বরণ করিতে পারি নাই 

মত্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি । অনেক কষ্টে 
তাহাকে সংগ্রহ করিয়াছি . শুধু কেবল তাহাকে মাঝখানে পাইবার লোভেই 
নয়”_এই সভাপতি লইয়। অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই মর্মপীড়ার কারণ ঘটে । 
আমন তাই স্থির করিয়াছিলাষ যে, এষন এক ব্যক্তিকে আনি হাজি 
করিব, ধাহার সর্বোচ্চ স্থানটি লইয়া তর্ক না থার্কে,_-এই আনন্দ উৎসবের 
যাবখামে ষর্মদাহের যেন আর লেশমাত্র অবকাশ না ঘটে ।”) 


০ 


রবীন্দ্রন(থকে শরগুচজ্দের প্রথম আক্রমণ 


(শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভন্তি করলেও 'আশ্র্ধের বিষয় এই 
'ষে, তিনি একাধিকবার রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য, এমন কি দেশের ব্যাপার নিয়েও 
'লিখিতভাবে আক্রমণ করেছেন । কখন তীব্রভাবে, কখন বা কিছুটা নরম স্বরে, 
কখন কবির মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, কখন বাঁ কবির মতকে আংশিক সমর্থন 
করে । এই প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দের সেই লিখিত আক্রমণগালির 
একটির কিছু উদ্ধত কবছি। 

প্রথষ বিশ্বযুদ্ধের পর কবি ইউরোপ থেকে বেডিয়ে এসে পূর্ব ও পশ্চিষের 
শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে কলকাতায় উপরি উপরি কয়েকটি বক্তুত। দিয়েছিলেন । 
শরৎচন্ত্র তখন রবীন্দ্রনাথের এ বক্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় এক প্রতিবাদ 
লিখেছিলেন এবং সেই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি তিনি (১৩২৮ সালে) গৌভীয় 
সর্ববিষ্যা আয়তনে পাঠ করেছিলেন। শরংচন্দ্রের সেই প্রবন্ধের কিয়াংশ এই-__ 

*. শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [বিলেত থেকে ফিরে এলেন এবং পূর্ব ও 
পশ্চিষের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপধূ্পরি কয়েকট। বক্তৃতার তার মতামত ব্যক্ত 
করণেন। 

রবীন্রনাথ আমার গুক্তুল্য পূজনীয়। স্তরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ 
করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তার সম্মানে কোথাও লেশ 
যাত্র আঘাত করে বন। কিন্তু এতো কেবলমাত্র বাক্তিগত মতাষতের 
আলোচন! নয়,._যা তারও বহু পৃজ্য, _-সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তার 
কখা নিয়ে কয়েকটা এ্যাংলো ইত্ডিয়ান কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে । 

কবি প্রথষেই বলেছেন__'এ কখ। মানতেই হবে ষে আজকের দিনে 
পৃথিবীঘে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে । পৃথিবীকে তারা কামধেন্ছর সত 
দোহন করছে, তাদের পাত্র- ছাপিয়ে গেল 1..." -অধিকার ওর1| কেন পেয়েছে? 
নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে । 

আজকের দিনে একথা অন্বীকাৰ কববার যে। নেই যে, পৃথিবীর বন্ড বড় 


এ 


্ষীবভাপ্ডেই শে মুখ জুবড়ে আছে__তার-পেট ভরে ছুই কস বেয়ে এ 
নেষেছে__কিন্ত আমর! উপবাসী দ্রাড়িয়ে আছি। 

এ একটা ফ্যাক্টি; আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার জো নেই__ 
আমরা উপবানী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এই কথা মানতেই: হবে. 
যে, এ অধিকার পেয়েছে তার! নিশ্চয়ই একট। সত্যের জোরে? এবং এই 
সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে। লোহা যাটিতে পড়ে 
জল্গে ভোঁবে, এ একটা ফ্যাক্ট, কিন্ত একেই যদি মানুষ চরম সত্য জেনে নিয়ে 
নিশ্চিন্ত ' হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নাচে, জলের উপর এবং উধের্ব 
জাকাশের মধ্যে লোহার জাহাঁজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিতকাঁলে 
বা ফাক্টি তাই কেবল শেষ কথ! নয় । মাসের ১লা তারিখে যে লোকট তার 
বিদ্বের জোরে আমার সার! মানের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে ' সষে 
আষাকে অনাহারে রাখলে, কিন্বা মাথায় একট! বাড়ি যেরে সমস্ত কেড়ে” নিয়ে, 
রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে-_এ ঘটন! তা হলেও 
কোন সতা অধিকার বলতে পারব না, কিন্বা এ দুটো যহাবিগ্যে শেখবার জন্তে 
তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও ন্বীকার করতে পারব না। তাছাড়া পীঁটকাট, 
কিছুতেই বলে দেবে না পয়স। কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথব।' 
ঠেঙানেও শিখিয়ে দেবে না' কি করে তার মাথায় উপ্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা 
কনা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্ত কোথাও-_--অন্ততঃ তাঘের 
কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা যানতেই হবে পশ্চিষ জয়ী, 
হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিষ্তার অধিকারে। হয়ত যাঁনতেই হবে 
তাই। কারণ সম্প্রতি তাই দেখাচ্ছে। কিন্ত কেবলমাত্র জয় করেছে বলে 
এই জম্ব করার বিষ্যাটাও সত্য বিষ্া, অতএব শেখা চাই-ই একথা কোন ঘতেই 
ষেনে নেওয়া যায় ন'। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্বভাগডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, 
রোষও তাই করেছিল । আফগানরাও বড় কম করেনি, কিন্ত সেটা সত্যের 
জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি । ছুর্ধোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে 
জয়ী হয়ে পঞ্চ পাণডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য 
করেছিল, সেদিন দ্দুর্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অল্পে 
কোথাও একটি তিলও কষ পড়েনি, কিন্ত তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে 
যুধঠিরুকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশা খেল! শিখেই কাটাতে হোতো ! 


খ্ঞ্ 


স্থতন্বাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিস্ভাটাকেই পকগ্ছাজ সত্য 
ভেবে লুন্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা! নয়।... 

(..কবি বলেছেন, 'বাচবার বিস্ত, কিন্বা যাহষ হবার বিস্তা আছে কেবল 
ুক্রাচার্ষের হাতে, আজ তার বাড়ী পশ্চিমে" সুতরাং মান্য হতে ষদ্দি চাই 
তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হবে, 'নান্তঃ পন্থা! বিষ্কতে আয়নায় ।' 

-**ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিম্ব! যে হাতী দকে 
পড়ে গেছে তাকে নিম্বেশআম্ষালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে 
ভূতের ওঝা ও মারণ উচাটন মন্ত্রতন্ত্রের ইঙ্গিতও নিধিবাদে হজম করতে 
পারিনে। “গোর। বলে বাঙ্গল। সাহিত্যে একখানি অতি স্থপ্রসিদ্ধ বই আছ, 
করি ছ্ধি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন, তার*্একান্ত স্বদদেশ- 
ভক্ত গ্রন্থকার গোরার মৃখ দিয়ে বলেছেন__“নিন্দ। পাপ, মিথ্যা নিম্ব। আব? 
পাঁথ আবং ব্বদেশের মিথ্য নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আাছে। ৯ 


চরকা। সম্বন্ধে রবীজ্দজনাথ ও শরগুচজ্র 


১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী প্রবতিত অসহযোগ 
আন্দোলন মুর হলে, বাঙ্গলা দেশে এই অসহযোগ আন্দোলন পন্িটালনার 
ভার নেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ । 'দেশবন্ধুর আহ্বানে এ সময় শরৎচন্দ্র 
কংগ্রেসে যোগদান করেন । শরংচন্দ্র তখন হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে 
থাকতেন বলে, দেশবন্ধু তাকে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করে 
দেন। 

শরৎচন্র্কংগ্রেসে্যোগদান করে কংগ্রেসের আদর্শ কা নীতি অব্থযায়ী, 
চরকা কাটা,*্খদ্দর পরা, সরকারের সহিত, অসহযোগিতা৷ করা, ৰঙ্বস্তই করতে 
থাকেন 4 ১... 
: শরৎচন্দ্র এই সময় রবীন্্রনাথকেও কংগ্রেসে যোগদান করানো ধায় 
চিন্তা করেন তিনি ভাবেন, রবীন্দ্রনাথ যদি কংগ্রেসে ফোগদাঝ নাও বরন, 
অন্তত*ততীকে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সযখন করানে একংণ্ঠা র্যা তি. 
[নকেতন*মাশ্রমে চরকা ও খন্ধরের প্রচলনের ব্যবস্থা করাতে হাবেশ ' 

দ্বেশে খন অসহযোগ আন্দোলন সুরু-হয়*কবি তখন ইউরোহখ ছিলেন 
কৰি বিদেশ থেকে ফিরে এলে শরতচন্জ্র একাদন তার কাছে লিয়ে অলহহফাগ 
আন্দোলন সমর্থন ও চরকা-খন্দর' প্রচারের কঙ্ধা নিবেদন কমলেন ৷ 

কবি কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না । 

খুভে শরৎচন্দ্র একরূপ রাগ করেই কবির কাছ থেকে চলে এলেন? 


(কবিনঅসহযোগ ও চরকা-খন্দর সমর্থন না করায় শরতচন্দ্র এই সয়, রাগের 
বশে কারও কারও কাছে কবির বিরুদ্ধে নিন্দাসচক কথাও বলতেন । 
শরৎচন্দ্র যাদের কাঁছে'কবির বিরুদ্ধে বলেছিলেন, তাদের যধ্ে কেউ, কেউ 
কবির কাছে [গয়ে শরৎচন্দ্রের কথাগুলি কবিকে শুনিয়ে আসেন ।. শ্রই গুনে 
কৰি শরৎচন্দ্র উপর খুব অনন্তষ্ট হন1) 
এদিকে শরংচঙ্জ আবার কারও কারও মুখ থেকে তার উপর কবির 
৩১ 


অসন্তোষের কখা জানতে পারেন । তখন তিনি নিজের অপবাধ ম্বীকার করে 
কবিকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন-_ 
বাজে শিবপুর । হাওড়।, 
২৬শে বৈশাখ, ১৩২৯ 
লীচরণেছ . . . | 
' “ ছেলেয়ের।. মুখে মুখে .শুনিতে পাইয়াছিলাঘ যে, আপনি আমার প্রতি 
অতিশয় অসুন্ত্ট হইয়াছেন । উত্তেজনায় সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার 
বন্ধে, মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার 
কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন, তিনিও অপরাধ কম. করেন নাই । 
ইংলগ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার 
অন্ত, ওটা ন] লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না»_এই কথাগুলি আমি 
€ ঠিক কিড়াবে, তখন বলিয়াছিলাষ আমার মনে নাই। বানাইয়া মিথ্য। 
কখ। আষঘি সচরাচর বলি: না, কিন্ত বল! একেবারেই যে অসম্ভব তাহাঁও নয়। 
অন্তত: !এ স্ব, নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে, এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি 
অনেক ব্ন্নযইয়| গিম্বাছেন এবং বাঙলা.দেশের লোকের প্রতি আপুনার পূর্বের 
€স ্ডেহ, রয়তা আর নাই । . চরকা। নন্কো-অপারেশন প্রভৃতির, উপর 
আপনার কোল.ঘাস্থা রা বিশ্বাস নাই ইত্যাদি ইত্যাদি । ৬, 
আপনার, নিকট ।হইতে একদিন আমি.রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়া- 
দি তারার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা গ্রচার করিয়া খাঁকব। 
হয়ত আমার যতপর.মধ্যে এ ভাব ছিল যেং লোকে ত্বুল বোঝে ত বুঝ্ুক।... 
আপনার কাছে, আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্ত এই প্রথম বলিয়া 
আষাকে মার্জনা, করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের .বাড়ীতে 
আহি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বদ্ধ 
হইয়াছে, যনে হইলে ভারি দুঃখ হয়। 
আপনার.অনেক শিল্তের যধ্যে আমিও একজন; তাহাদের ঘত এতকাল 
আমিও কনো আপনার নিন্দ| করিতে যাই নাই; কিন্ত এবার কেন যে 
আমার এরূপ।দুবু'দ্ধি হইল জানি ন]। ্‌ 
আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি__ সেবক 
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যাফ্‌ 


শরংচন্দ্রের এই চিঠিখানি পাবার পর কবি শরতচন্দ্রকে এই চিঠির একটি 
উত্তর দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সেই চিঠির স্বর কিছুটা কঠিন ছিল। তাই 
শরৎচন্দ্র কবির চিঠি পেয়ে কবিকে আবার লিখেছিলেন-__ 


বাজে শিবপুর ! হাবড়া 
২৯শে বৈশাখ, '২৯ 
শ্রীচরণেষু; 
ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আপনি দেশের অমঙ্গল করিবেন, এতবড় অপবাদ যদি 
দিয়াই থাকি ত তাহার পরেও চিঠি লিখিয়া আপনার ক্ষম। ভিক্ষা! করিতে 
যাওয়! শুধু বিড়ম্বন। নয়, আপনাকে বিদ্রপ কর।। অতএব আপনার পত্রের 
স্বর যে এরূপ কঠিন হইবে, তাহাতে বিম্মিত হইবার কিছু নাই । 
আমার অপরাধের কখ। ধাহারা আপনাকে জানাইয়াছেন, তাঁহার। সীমা 
আর কোথাও ইহার রাখেন নাই । ইহার পরে আমি আর কি বলিব। 
আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন । 
সেবক 
শ্রীশরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


(গান্ধীজী প্রবপ্তিত চরক।-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের আস্থা! বা বিশ্বান ন। 
থাকায় শরৎচন্দ্র এক সময় এই যেমন রবীন্দ্রনাথের উপর ক্ষু্ণ হয়েছিলেন, পরে 
কিন্ত তিনি নিজেই গান্বীজীর এই চরকাঁআন্দোলনেঞ্ ভীষণ বিরোধী 
হয়েছিলেন। তথন শরংচন্দ্র চরকা সম্বন্ধে তার এই বিক্ূপ মনোভাব প্রচারের 
সমর্থনে চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও উদ্ধৃত করতেন ) 

এখানে চরক।-আন্দোলনকে বিদ্ধরপ করে শরংচন্মের একটি লেখা উদ্ধৃত 
করছি। এতে তিনি চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। 
এই লেখাটি "শরৎচন্দ্র ক্রীপরশুরাম' ছদ্মনাষে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের 
বেণু” পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন । লেখাটির কিয়দংশ এই £__ 

শরতবাবুর" রংপুর অভিভাষণের উত্তরে চরক| লইয়া কথ। কাটাকাটি হইয়া 
গেল বিস্তর, আজও তাহার শেষ হয় নাই । প্রথমে চরকা-ভক্কের দল প্রচার 
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করিয়া দিলেন, তিনি মহাত্মাজীর টিকিতে চরক।| বাধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
এতবড় একট। অমর্ধাদাকর উক্তি অভিভাষণে ছিল ন।, কিন্তু তা বলিলে কি হয় 
- ছিলই । ন। বলিলে আর ভক্তের বেদন। প্রকাশের স্থযোগ মিলিল কি 
করিয়! ?-.. 


কিন্ত আমর। ভাবি, শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, 
বাঙ্গল। দেশের লোকে চরক। গ্রহণ করে নাই ৷ সুতরাং গ্রহণ ন। করার জন্ত 
অপরাপ যদি থাকে, সে দেশের লোকের । খামোক। তাহার উপর রাগ করিয়া 
লাভ কি? এ বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি ত এই বছর আষ্টেক চরক1 লইয়| লোকের সঙ্গে কি ধস্তাধ্বস্তিই ন। 
হইল! কিন্ত প্রথম হইতে মানুষে সেই যে ঘাড় বাকাইয়! রহিল, শ্বরাজের 
লোভ, মহাত্মাজীর দোহাই, বন্দেমাতরমের দিব্যি কোন কিছু দিয়াই সে বাকা 
ঘাড় আর নোজ। কর। গেল ন।।"" 


কিন্ত এ ত গেল বাহিরের লোকের কথ।। কিন্তু তাই বলিয়! কর্মীদের 
উৎসাহ উদ্যম অথব1 খদ্দর নিষ্ঠা লেশমাত্র অভাব ছিল, তাহা! বলিতে পারিব 
না। প্রথম যুগে মোট। খদ্বরের ভারের উপরেই প্রধানত: 798090500 নির্ভর 
করিত, স্থভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে । 


তিনি পরিয়! আসিতেন দিশী-সামিয়ান। তৈরীর কাপড় মাঝখানে সেলাই 
করিয়া। সমবেত প্রশংসায় মৃদু গুঞ্কনে সভা মুখরিত হইয়। উঠিত, এবং সেই 
পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পন| করিয়া কিরণ 
শঙ্কর প্রমুখ ভক্তবুন্বের ছুই চক্ষুণ্ভাবাবেশে অশ্রসজল হইয়! উঠিত। 

কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল ন।, আসিল লয়ন-্থের যুগ। সেদিন 
আসল ও নকল কর্মী এক ত্বাচড়ে চেন। গেল। যথা, অনিলবরণ_ দীর্ঘ 
শুত্রদেহের লদনটুক্‌ মাত্র ঢাঁকয়। যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাঁখট শব্দে 
সভায় প্রবেশ করতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ত্রষে উপস্থিত সকলেই চোখ মুদিয়া 
অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি স্থখানীন ন। হওয়া পর্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া 
চাহিতে সাহস করিত, না সে কি দিন! 5 ০015 805%751 5 
0:৪2], অধোমুখে বসিয়া! সকলেই এই মহাবাক্য যনে মনে চুপ করিয়া 
ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নাই, ল্যাস্কাশায়ারে লালপ্ুবাতি জলিয়! ব্যাটার! 
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মরল বলির।। আজ অনিলবরণ বোধ করি যোগাশ্রষে ধ্যানে বসিয়! ইহারই 
প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। 

সেদিন ফরেন ক্লথ মানেই ছিল মিল ব্লল। তা সে যেখানেরই তৈরী হউক 
না কেন? সেদিন অপবিত্র মিল ক্লথ পরিঝুঁন। প্রতিজ্ঞ! করিয়া যদি কোনও 
স্বদেশভক্ত দিগম্বর মৃতিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ভিসেম্বরের মুখ 
চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল ন। কথাটি বলে। 
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মেদিন কেন যে কবি এতবড় ছুখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা 
যায়। কিন্ত এখনও এ যোহ সকলের কাটে নাই, প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই 
আছে; তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখ! 
যায়। কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া 
গেলে কোথাও তাহার আর সীম। থাকে ন|| দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙ্গলায় খন্দরের 
একজন বড় আড়তদারের কথ। উল্লেখ কর! যাইতে পারে। আশ্রম তৈরী 
হইতে আরন্ত কারয়! ছাগ ছুগ্ধ পান কব। পযন্ত তিনি সমন্তই গ্রহণ করিয়াছেন 
-_তেয়্ি টিকি, তেম়ি কাপড় পর|, তে চাদর গায়ে দেওয়া, তেম্ি হাটু মুড়িয়া 
বস? তেয়ি মাটির দিকে চাহিয়া ম্বছু মধুর বাক]ালাপ _সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও 
নাকি পুজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোল কলায় হৃদর ভরে নাই, উপেজ্জনাথ 
বলেন, এবার, নাকি তিন সন্মুধের দাতগুল তুলিরা ফেলিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। বাস্তবিক এ অস্থরাগ অতুলনীয় ।-.. 

কিন্ত এ হইল উচ্চাঙ্গের সাধন পদ্ধতি, সকলের অধিকার জন্মে ন[। এ 
পর্যায়ে ধাহার। উঠিতে পারেন নাই, একটু নীচের ধাপে আছেন, তাহাদেরও 
চরকা-যুক্তি যথেষ্টই গুদয়গ্রাহী। একট কথা বারদ্বার বল। হয়, চরকা কাটিলে 
আল্ম-নির্ভরত। জন্মে, কিন্তু জিনিষট| যে কি, কেন জন্মায় এবং চরকা ঘুরাইলে 
বাহুবল বৃদ্ধি কিংবা আর কোনও গুঢ়তত্ব নিহিত আছে, তাহ! বারবার বলা 
সত্বেও ঠিক বুঝ| যায় না। তবে এ কথ। স্বীকার করি, আত্ম-নির্ভরতার ধারণা 
সকলেরই এক নয়। যেমন আমাদের পরাণ একবার আত্ম-নির্ভরতার বক্ভৃত! 
দিয়া বক্তব্য স্থপরিম্ক,ট করার উদ্গেস্টে উপসংহারে ০০:০1:56 উদাহরণ দিয়! 
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বলিয়াছিলেন,_-“মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে। কিন্তু পড়তে 
পড়িতে তুমি হঠাৎ যদি একটি ভাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, 
তোমার মাত্ম-নির্ভরত| (56167519 ) শিক্ষা হইয়াছে,-তুষি স্বাবলম্বী 
হইয়াছ। 

অবশ্ত এরূপ হইলে বিবাদের হেতু নাই। কিন্তু এত গেল সু্ম দিক। 
উহার স্কুল দিকের আলোচনাটাই বেশী দরকারী । বিশেষত বাবু রাজেন্দ্র 
গ্রসাদের উক্তির নজির দিয়] প্রায়ই বল। হয়, অবসরকালে ছুচার ঘণ্ট| করিয়' 
প্রতাহ চরকা কাটিলে মাসিক আট 'আন। দশ আন। বারে। মান! আয় বাড়ে। 
গরীব দেশে এই ঢের। কিন্তু এই দৈনিক এক পয়স। দেড় পয়সার আয় 
বৃদ্ধিতে চাষার!| খাইয়া পরিয়। পুরুষ্ট হইয়া কি করিয়। যে ইংরাজ তাড়াইয়া 
ক্বরাজ আনিবে, ইহাই বৃঝ। কঠিন । 

'অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুল।, কোথায় ধুন্থরি, এত 
হাঙ্গাম! ন। করিনা অবসর মত ছু"মুঠা ঘাস ছি'ড়িলেও ত' মাসিক দশ আনা 
বারো আন। অর্থাৎ দিন এক পয়স। দেড় পয়স! রোজগার হয়। 

অনিলবরণের কর্মপদ্ধতি অন্ততঃ বছরখানেক 619] দিয়! দেখ! উচিত। 
কারণ, আরও সহজ | চরক। কিনিতে হইবে না, শিখিতে হইবে না, তুলার 
চাষ কবিতে হইবে না, বাজারের শরণাপন্ন হইতে হইবে না, কোনও মুস্কিল 
নাই। আর পদ্মার চর হইলে ত কথাই নাই, ছি"ড়িতেও হইবে না, ধর। 
মাত্রেই খুশ করিয়! উপড়াইয়। আসিবে ! স্বরাজ মুঠার মধ্যে ।-.. 

জয় হোকগুঅনিলবরণের ! কত শস্তায় স্বাজের রাস্তা বালে দিলেন ।” 


শরগ্চক্দের “ষে।ডণী” ও রবীক্দ্রন।থ 
( শরৎচন্দ্র একবার তার 'ষোড়শী' নাটকের জন্য রবান্দরনাথকে কয়েকটি গান 
লিখে দিতে অন্তরোধ করেছিলেন ! সেই সময় শরৎচন্দ্র ববীন্নাথকে অক্তরোধ 
কবে একটি চিঠিও লিখেছিলেন । রবান্দ্রনাথ শরতচন্দ্রের চিঠি পেধে শরচন্দ্রকে 
তখন একটি উত্তর 1দ্রেছিলেন। রবীন্থনাথের সেউ চিঠিট পাশ! যায় ন।। 
সম্ভবতঃ সমরাভাব বশতই তিন তখন গান লিখতে পারবেন ন, এই কথাই 
শরচন্দ্রকে দিখেছিলেন |) শরৎচন্দ্র পবীন্দ্রন[থের সেই চিঠি গেয়ে উত্তরে 
রবীন্দুনাগকে এই চিঠিথা'ন লিখেছিলেন - 
বান্দে শিবপুর, হাবড়া 
»*ব। আাঘ) ৩০ 
শ্রীচরণেমু, 
নচম্্ প্রকার কাজের মণ সম্প্রতি আাপনার যে কিছুমাত্র অবকাশ নেই, 
সে আমর। সকলেই ভানি। তর আম এই ভেবে নিখোছলাম যে গান 
আপনার কাছে কথ। বলার মতই সহজ, অথচ একমত এর জোরেই আমার 
ন[টকের নব আটি ঢেকে মেতে।। 
সতোন্ধ বেচে কলে আপনার এই চিঠিখানি দেখিরে আজ তার কাছ 
থেকে অন।রাসে গান গাদার করে জানতে পারতাম । এ রা তার কাছে 
প্রা আদেশের মত .তে।। বিস্ধ সে পরলোকে এবং আন কেউ নেউ যে 
গিয়ে বলি। 
কলকাত|র এসে এাপুনাব ত নশ্বান নেবার সদন খাকে ন।। তখন এই 
নিয়ে উৎপাত করছুত আম পেরে উঠব না । আমার শভচকাটী প্রণাষ গ্রহণ 
করবেন। ইতি- নেক 
শশরংচন্দ্র চটাপার্য।য় 
রবীন্দ্রনাথ খরংচন্দ্রের যোড়ণী নাটকে গান লিখে ন; দেগুয়ার শবংনন্্র 
রবীন্দ্রনাথের উপর তথন মনে মনে বেশ একটু ক্ষুপ্ন হয়েছিলেন, এবং এই নিযে 
তিনি দু-তিন বত্নর কর্বের সঙ্গে আর যোগাযোগই রাখেন নি। 
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শরৎচন্দ্র কবির প্রতি অভিমান বশতঃ তথন কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধুর 
কাছে বলেছিলেন_কবি কত লোককে কবিতায় কত আশীর্বাণী ও উৎসাহবাণী 
লিখে দেন, কত প্রতিষ্ঠানের, এমন কি কত লোকের ছেলেমেয়েদেরও নামকরণ 
করে দেন, অথচ আমি আন্ুরোধ করা সত্বেও আমার নাটকে 'একট।ও গান 
লিখে দিলেন ন।। 

শরংচন্দ্র এ সময় কারও কারও কাছে এমন কথাও বলেছিলেন যে, তার 
নিশ্বাস কবি ভার শ্রুতি বিরক্ত । 

শরংচন্দ্র ধাদের কাছে ভার প্রতি কবির এই বির'ক্তর কথ। বলেছিলেন, 
তাদেরই কেউ একজন পত্রযোগে কবিকে খরংচন্দ্রের এই অভিযোগের কথ। 
জানান । 

কাব এ ব্যক্তির চিঠি পেরে তখন দিপীপকুমার রারকে এই নিধে একটি 
দীর্ঘ চিঠি দিয়েভিলেন । 

শরৎচন্দ্র ঠিক এ লমকটায় হাওড়া শহারর থাজে শিবপুর ছেড়ে হাওড়া 
জেলাতেই বূপনারায়ণ নদের তীরে নামতাবেড গ্রামে বাড়ী করে সেখানে বাস 
করছিলেন । কবি শরংচন্দ্রের ঠিকান| জানতেন ন।। 

কবি এ সমর (দলীপকুমাব রায়কে যে চিঠিথানি দিয়েছিলেন ত। এই £_- 
কল্যাণীয়েষু, 

এইমাত্র কোনে৷ পত্র লেখক আমকে জানিয়েছেন যে, শবতেব বি্শ্বান 
আমি তার উপর বিরক্ত । ধাবা আমাকে ভাল রকম জানেন তার। এত বড় 
সবল কবতেই পারেন না।-.. 

শরৎ আমার সম্বন্ধ কোন অপর|খই করেনি- বোধ করি তুমি জানো, 
শরুৎ সম্বন্ধে আমি কখনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর্রনে (সাহিত্য লন্বন্ধে ) প্রথম 
থেকেই আম তাকে প্রশংনাই করে এসেছি। অনেকে গল্প বচনা সম্বন্ধ 
শরংকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে, তাতে আমার ভাবনার কারণ এই 
জন্যে নেই যে, কাব্য-বচন। নন্বদ্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথ। অতি 
বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে ন।। ভাবী কালের লোকের কাষ্টে 
নিজেব স্থায়ী পবিচয়ের দলিল রেখে ফাওয়া ঘদি লোভনীর হয়, তা হলে 
কোনো একটা মাত্র পাকা দলিলই কি যথে্ট নয়? ভাঁবী কালের 
দখল সম্বন্দে আমার যদি কোনো দলিল ন। থাকত, এ সংলারে আমার 
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সকল অধিকারই যদি কেবল জীবনম্বত্ব মাত্র হত ত। হলেও আমি 
বলভুম, শরং চাটুজো ন| হয় ভালে। গর লিখতেই পারেন, আম পারিনে 
বলে সে গল্প আমার ভাল লাগবে ন। এত বড় বোকা।ম যে আমার 
নেই সে আমার গৌরবের কথ। নর। সকল বিষয়েই আমার ক্ষধত। যদি 
সকলেরই সমান ন। থাকে তাই বলেই ক্ষষতাঁশালীদের দি ঢু ষেরে বেড়াতে 
থাকি, তা হলে ভাঙা কপাল যে আরে। ভেঙে চৌচর খন্ে যাবে। 
আমার দেশে যেকেউ, যেকোন বিষয়েই শ্রেঠতা লাভ করুক ন। কেন, 
আমি যে সেই গৌরবের সরাক। নেই শ্রেষ্ঠভাকে নামকুব কবার ছারা 
নিজেকেই বঞ্চিত কর ইয়। আমর দেশে আমার চেপে নান। [ব্ষয়েই 
ন।ন। লোক বড়, এই মহঙ্কার জগতের কাছে যেন করতে পার। শবতের 
এককালীন চরক।| ভক্তি নিদ্ধে আামি তোনাদের কাছে বারণাব হেনলেছ, 
কখনে। হানভুষম না, গন্ভার হয়ে নীরব হয়ে খাকভুম যধি আমার মনের 
মধ্যে লেশমাত্র কাটার ক্ষত খাকত। কারণ, বাক্তিগত কাবণে যার উপরে 
আমার বিমুখত। আছে তাকে |নন্দ। করতে আমি ভারি লক্গ। বোধ 
কার। বকে প্রশংস। করতে পারি নে তাকে আগামি নিন্দা করতে 
নারাজ । যখন সামাব হাতে সানা ক।গজ ছিল, তন আম সাহিত্যিক 
স্বক্নান্দের ভালে? 9 ব'লনি, মন্দ বলিনি । বঞ্ষিমকে দুই একবার নন্দ 
করেছি, কেনন। তাকে শ্রশংন। করাই গ।যার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। 
শরং শরনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্‌ ঘবাপাঞ্তরে চালান করে দিয়ে 
নিঃসঙ্গ বন্দীত্রত গ্রহণ করে বসে আছেন । ভার ঠিকণা জানিনে, কমি 
নিশ্চয়ই জানে, আতএব তাকে মোকাবিলান ব। ডাকযোগে জানিয়ো বে, 
নবান্তকরণে আমি তার কল্যাণ কামষন। করি। [নি চরক। ছেড়ে কলম 
ধরেছেন, তাতে মামি খুনী হেছি এই জন্যে যে, ই|র কলম থেকে দেশোন্নতির 
যে হ্ুত্রপতি হবে চরক। পেকে ত। হবে ন:-কিন্ধ খেয়ালে বশে যদি 
তিনি চক্রধর হয়েই খাকেন, তা হলেও তার বিরুদ্ধে আমি কখনই 
চক্রান্ত করব ন। | স্রেঠাসক্ত 

৩রা বৈশাখ, ১৩৩৩ শরপান্দ্রন।থ ঠাকুর 


দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি পেয়েই শরংচন্দ্রকে একটি চিঠি 


সি ০ 


দিয়েছিলেন। এ সঙ্গে তিনি কবির চিঠির একটি নকলও শরতচন্দ্রের কাছে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারের চিঠি ও কবির চিঠির নকল 
পেয়ে তখন সামতাবেড় থেকে দিলীপকুমারকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন-__ 
পরম কল্যাণীয়েষু, 

তোমার চিঠি এবং কবির চিঠির নকল এক সঙ্গে কাল পেয়েছি।.. 

অকস্মাৎ কে যে কবিকে আমার কথ। (লিখে জা।নয়েছে ঠাউরে পেলাম ন।| 
কিন্তু কথাট। আমি বলেছি তা সত্য। আমার ধারণ। ছিল, ।তমি আমার 
প্রতি বিরক্ত |. যাই হোক, এখন নিশ্চয়ই জানলাম, আমার পারণ। ভুল। 
মস্ত ব্বস্তি।-- 

শ্রিশরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 


২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিন । এ বংসর কবির জন্মদিবস উৎসবে ফোগ 
দেবার জন্য দিলীপঞুমার রায় নিজে শুধু একাই নন, শরৎচন্দ্রকেও সঙ্গে নিযে 
শান্তিনিকেতনে যাবেন, একথা কবিকে জানিয়েছিলেন । কবি তাই দিলীপ 
কুম।রকে তখন এক চিঠিতে লিখেছিলেন - 


কল্যাণীয়েযু, 
আমার জন্মদিনে তুমি ও শরৎ এখানে আসবে শুনে খুসি হলুম |: ইতি 
১৪ই বৈশাখ ১৩৩৩। স্মেহাসক্ত 


শ্রীরবীন্দ্রন/থ ঠাকুর 
কন্ত কবির জন্মদিবস উৎনবে ন। দিলীপকুমার, ন। শরৎচন্দ্র কেউই যান 
নি। তাই কবি তার জন্মদিনেই দিলীপকুমাবকে 'লখেছিলেন £__ 
কলা শাহ্ে 
আজ আমার জগ্মদিন। তুমি এনে খুসি তুম, তুমিও খুসি হও এমন 
আয়োজন ইয়ত [ছল। খামার মনে হচ্চে তুম ইদত এখানকার লোক 
সমাগমের কান্গঈনিক বিভীষিক। একট! মনে মনে রচন। করে ভীরু বিহঙ্গষের 
মত পালিয়েচ। তুমি যে আসতে পারনি হয়ত সেট? একট। কারণে ভালোই 
ইয়েচে-_ এখানে যাবা আমাকে নিয়ে এই অগষ্ঠান করে থাকে তারা আমার 
অত্যন্ত বাছের লোক-__এই জন্য স্বভাবতই বাড়াবা।ড় করে- তোমার অনভ্যস্ত 
চোখে সেটা হয় তো ভাল ন! লাগতে পারত, এমন কি হয়তে। ভাবতে যে 
৪৩ 


আমি এই রকম সম্মান সমাদরের ভুরিভোজ পছন্দ করি। কথাট। একেবারেই 
ভূল। 

আমি জানতৃম শরৎ আনবেন ন।। হয়তো সেটাও ভালো হয়েছে__কারণ 
হয় তো প্রত্যেক ছোট [বিষয়েই তিনি আমাকে তুল বুঝতেন, কেনন। তার মন 
বিমুখ হয়েছে! এমন অবস্থায় দেশকালের নৈকটা ঠিক নয়_এবপরে একদিন 
সব পরিষার হয়ে যাবে-_জোর করে টানাটানি কর ভুল। খুব সম্ভব আমার 
প্রকৃতিতে এষন কিছু আছে যার লঙ্গে তার স্বর মিশবে না। আজকের দনে 
তাই নিয়ে বেজোড়কে জোড়। দেবার চেষ্ট। করে কোনে। লাভ নেই-_কেনন। 
আমার সময় অল্পই বাঁকি-_-তাই য। কিছু হয়ে উঠেছে সেইটেকেই রক্ষ। করলেই 
যথেষ্ট) য1 কিছু হতে পাবত তাকে সম্ভবপর করে তোলবার মত অপাবসায় 
এখন আর জোগাতে পারব ন।। ইতি-_-১৫শে বৈশাখ, ১৩৩৩। 

স্রেহাসক্ত-শ্রারবীন্্নাখ ঠাকুর 


এরপর ১৯২৭ শ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মানসে ( ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ ভাদ্র) 
শ্রৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটক প্ৃস্তকাক|রে প্রকাশিত হ'ল। কবির প্রতি শরৎ- 
চন্রের বিৰপভাঁব তখন কেটে গেছে । এই সময়েউ ১৯২৭ খ্রীষ্াব্দের ডিসেঙ্গর 
মানে একদিন রবীক্্নাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই ক্রেংভাজন, শ্রঅমল হোমের 
বিবাহ সভায় রবীন্দ্রন।থের নচিশ শরৎচন্দ্েন নাক্ষাঁৎ হ'ল । এ বিবাহ সভানর 
রবীন্দ্রনাথকে দেখে এসে শ্রংচন্দ্র অমপবাবুকে লিখে ছিলেন-_ 

“অমল, তোমার :বনেতে থাকতে পেরে ভাবী খুসি হয়েছি ।*আঅনেকদিন 
পরে সেদিন বিব1ঙ নভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম । কি আশ্চর্য ন্দর, চোখ 
ফের।নে। যায় ন। | বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে । ন', বূপ 
নয় সৌন্দর্য। জগতে এত বড় বিস্মপ জানি ন।।” 

এবার শরৎচন্দ্র আবার ষোড়শী নাটক নিয়ে কবির দ্বারস্থ হলেন। ষোড়শী 
নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র একখানি যোড়শী রবীন্দ্রনাথের 
কাছে পাঠিয়ে দিষে নাটকটি সন্বদ্ধে তার মতামত জানতে চাইলেন। কবি 
ষোড়শী পড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন-__ 


কল্যাণীয়েষু, 
তোমার ষোড়শী পড়েছি । বাক্ষল! সাহিত্যে নাটকের ঘত নাটক নেই । 
৪১ 


আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্। করত ; কেনন। 
নাটক সাহিত্যের একট। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ । 

আমার বশ্বান তোমার নাটক লেখবার শক্ত আছে। ভিতরের প্রকৃতি 
'আর বাইরের আকৃতি এই ছুহীটিই যখন সতাভাবে মেলে, তখন চবিত্র-চিত্র 
খাটি হয়--আমার বিশ্বান তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপেৰ সঙ্গে ভাব 
মিলিয়ে তুলতে পারে, বেন ন।, তোমাৰ দেখবার আছে, ভাববার মন 
আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্র। সন্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র 
প্রশস্ত। তুমি যদ উপস্থিত কালের দাবা ও ভিড়ের লোকেব অভিরুচিকে ন। 
ভুলতে পারে। তাহলে তোমার সেই শ.ক বাণ। পাবে । সকল বড সাধিতোর 
যে পারপ্রেক্ষিত (০595০0৬৬, ) লেট দূরব্যাপী, লেহ।টর নঙ্গে পরিমাণ রক্ষ| 
করতে পারলে, তবেই সাঠিত্য টিকে যায়-কাছের লোকের কলরব যখন 
দেয়াল হয়ে সঙ্কার্ণ পরিবেই্টনে তাকে অবরদ্ধ করে তখন সে খব হয়ে অলত্য 
হযে যায়। 

যোড়শীতে ভুমি উপাস্থত কালকে খুনি করতে চেয়েচ এবং তার দামও 
পেগেচ। কিন্ত নিজের শুর গে রবকে ক্ষুপ্ঠ করেচ। যে যোড়শীকে একেচ 
লে এখনক।র কালের ফরমানের, মনগড। জিনিষ, নে অন্তবে বাহিরে তা নর। 
আমি বলিনে যে, এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পাবে না, পিগ্ত হতে গেলে 
যে ভাষ। ও কাঠামোর মধো তার সঙ্গতি হইতে পারত, সে এখনকার দিনের 
খখরের কাঁগজপড়। চেহারার মধ্যে নর । যে কাহিনীর মধ্যে আমদের 
পাড়ার্গীয়ের সতাকার ভৈরবী আজ্প্রকাশ করতে প।ৰত সে এহ কাহিনা নয়! 
স্যষ্টিকর্তাবূপে তোমার কর্তবা ছিল, এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য কর।১ লোক- 
রঞ্নকবৰ আধুনিক কালের চল্তি সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী রঃন। কর। নঘ। 
জান আমার কথার তুমি রাগকরবে। 'কন্ত তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা 
আছে বলেই আমি সরল মনে, আমার অভিমত তোমাকে জানালুদ। নইলে 
কোন দরকার ছিল ন।! সাহতো তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব ধাদ সামান্য 
প্রলোভনে তোমার তপোভক্ঈ করেন, তাহলে সে পোকলান সাহিত্যের। তুমি 
উপস্থিত কালের কাছ থেকে- দাম আদার করে খুন থাকতে পারো- কিন্তু 
সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি ফাল্জন ১৩৩১।  . তোমা 

শ্রীরধীশ্্শ/থ ঠাকুর 
৪২ 


কবির চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র তখন উত্তরে কবিকে একটি দীর্ঘ চিঠি 
লিখেছিলেন । 

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে কবিকে লেখা শবংচন্দ্রের কিছু চিঠি এবং 
'শরতচন্দ্রকে লেখা কবির অনেক চিঠির নকল থাকলেও, শরংচন্দ্রের এই চিঠিটি 
কিন্তু নেই। শরৎ্চন্দ্রের এই চিঠিটি কবির কাছে পৌছ্বার কিছুদিন পরেই 
কবির তৎকালন পেক্রেটারীর এক আত্মীয় সেত্রেটারীর দপ্তব থেকে তাঁকে না 
ভাঁনিয়েই চিঠিটি নিয়ে চলে যান এবং নিজের কাছেই যত্ন করে রেখে দেন। 

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এ ব্ক্তি শরংচন্দ্রের এই চিঠিটি কোন একটি 
পত্রিকায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। তাতে এঁ পাত্রকার কর্তৃপক্ষ তাকে 
২৫০ টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন | কিন্তু শেষ পযন্ত তিনিই লুকিয়ে নিযে 
আস] এই চিঠিটি ছাপাতে সাহস পান নি। 

আমার সম্পাদিত “শরংচন্দ্রের চিঠিপত্র" বইটিব জন্য যখন আমি শরংচন্দরের 
চিঠিপত্র সংগ্রহ করছিলাঘ, তখন জনৈক সাহিত্যিক এই ।চঠিটির শান্থিনিকেতন 
থেকে উধাও হওয়ার সমস্ত ইতিহাস খুলে, এর একটি নকল আমাকে 
দ্িষোছলেন। এটি পেয়ে তখন আঁমি টীকাটিগরনী নমেত ১৩৩* সালের আষাঢ় 
সংখ্য। ভারতবর্ষ" পর্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম । এতেই সাধারণে সর্বপ্রথম 
এই চিঠিটির কথ। জানতে পাবেন। শরংচন্দ্রের চিঠিটি এই £-- 

সামতাবেড়, পানিত্রাস পো 
জেল।- হাবড়। 

শ্রীচরণেষূ, 

আপনার চিঠি পেয়েছি । অতস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না 
পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শর সম্নদ্দে আপনার অভিষত শ্রদ্ধা ও 
কতজ্ঞার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু ছু একট। কথাও আমার !নবেদন করবার 
আছে, এ কেবল মামার ব্যক্তিগত বিষ নন, সাধারণভাবে এনেকেরই ঠিক 
এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই অ।পনাকে জানানে। প্রযোক্ছন। এই নাটকখান। 
লিখেছি আমার একটি উপন্তান অবলম্বন করে। তাতে ঘত কথ। বলতে 
পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জ্ন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে 
তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছেট, ব্যাপ্তির দিক 
দিয়েও এর স্থান সক্ীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অন্ভভব করেচি-__ 
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এ ঠিক হচ্চে ন।। অথচ উপন্তাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে 
হতে পারে তাও ভেবে পাইনি । বোঁধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির 
চেষ্ট। করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজট। হয়ত সহজ মনে হয় কিন্তু 
আর এক দিকে ক্রটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই । আরও একট হেতু আছে। 
এ জীবনে নান। অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক 
জিনিস, আপনি যাকে বলেছেন, এদেশের লোকযাত্র। সম্বন্ধে আমার 
অভিজ্ঞত| | কিন্তু অনেক কিছু দেখ! এবং জান। সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক 
ভালে! কিন। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে । কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল 
শক্ত দেয় ন| হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সতা নাও হতে 
পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একট] উদাহরণ । এট| লিখি একট। 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জান। বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হল 
আমার বিপদ। লেখবার নময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার 
আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে । সতা ঘটনার সঙ্গে 
কল্পন। মেশাতে গেলেই বোধ হয এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ য। সত্যই 
ঘটেছে ভার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচন। হতে পারে, কিন্ত সাহিত্য রচনা 
হয় ন!। আ্থচ সত্যের সঙ্গে কল্পন! মিশিয়ে হোলে। আমার ষোড়শী। এই 
উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ কর। গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে 
দাম আদায় হলে ন।। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিশ্ষল 
কবে দিলে। 

এমনি আমার আর একখাঁন। বই আছে পল্লাসমাজ, এর বারও যত, 
খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি 
লজ্জা! পাই। জানি এ টিকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানে|। 
ম্থাও বরঞ্চ টেকে, |কন্ধ সত্যের বনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি 
হয়না । কখাট। হঠাৎ যেন উল্টে। মনে হয়। 

এক সময় আ।ম খুব ছাব আকতাম। ছবিতে এর মুণ্ড, ওর ধড়, তার 
প|এক কোরে চষংকার জিনিস দাড় করানে। যায়। কারণ সে কেবল 
বাইরের বস্ত, চোখে দেখেই তার !বচার চলে। কিন্তু সাহিতো চরিত্র স্বষ্টির 
বেলায় ত| ভয় না। মান্তষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের 
খেয়াল ব1 প্রয়োজন মত এর একট, তার একট, কতক স৩1, কতক কল্পনা 
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জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মত লোকরঞ্ন কর! যায়, কিন্তু কোথায় মন্ত 
ফাঁকি থেকে যায়; এবং এই ফাকিটাই একদিন ধর] পড়ে । কি জানি, হয়ত 
এই জন্তেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন স্থরু হয়েছে । তাতে দলে 
দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব 
নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা! যায়। অথচ সমস্ত বইখান। পড়ে মনে হয় 
এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই__এম্নি। মাঝে ম|ঝে হয়ত 
অত্যন্ত সাধারণ যামুলি বিষয়ের পুঙ্থান্থপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণন। থাকে-_-তার 
ভাষাঁও যেষন, আড়ম্বরও তেষনি- কিন্ত তব্‌৪ মন খুসি হয় না, অথচ এর! 
বলে, এই ত সাহিত্য । 

যোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি । 
শুধু এইটুকুই বুঝেছি এ যে ঠিক হঘুন, সে মাপন|র দৃষ্টি এড়ায় নি। 

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি তাকায় এতে দূরত্বের 
পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনস চ্যাপ্টঢঃ চৌকে। জি।নস লম্বা, 
সোজা জিনিস বাঁক। দেখার । কতদূরে কোন্‌ সংস্থানে বস্তর আকারে প্রকারে 
কিরূপ এবং কতট। পরিবর্তন ঘটবে ভার একট। বাধাধর। নিন্ম আছে । এ 
নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। 
কিন্ত সাহিত্যের বেলা তো! এর তেমন কোন বাধাধর। আইন নেই। এর 
সমস্তই নির্ভর করে লেখকদেব্‌ রাচ ও বিচার-বুদ্ধির পরে! নিজেকে কোথায় 
এবং কতদূরে যে দাড় করাতে হবে, তার কোন নিদেশই পাবার ঘে। নেই। 
সুতরাং ছবির 09152০0%5 এবং সাহিত্যের 7615০০0৮০ কথার দিক দিয়ে 
এক হলেও কাজের দিক দ্িরে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্োর বর্তমান 
কালটা যতবড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা! কিছুতেই টিক অতবড় সতা নয়। 
নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেগ। হয়েছে, মান্ষে 
এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির 
ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্ত তাই বলে তে! নাজ তাকে 
কল্পনাতেও গ্রাহা কর। চলে না। 

একট। ০০:7০:০০ উদাহরণ বিই। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের বিবরণে 
অনেক জায়গ। জুড়ে আছে। রাক্ষসেবীদরে মিলে কোন্‌ পক্ষ কি রকম 
লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তার কত রকমের নাষ, কত 
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রকমের বর্ণন|| কার হাত, কার পা, কার গল কাটা গেল তাও উপেক্ষিত 
হয়নি । যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয় এবং কবির কাছে হয়ত 
সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল এবং পেয়ে অকৃত্িষ আনন্দও 
উপভোগ করেছিল। কিন্ত আজ স্থদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীর- 
গণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিংকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী 7০7৮০৩৫৮০ 
বলতে কি আপ ন এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন? 

আম পূর্বে কখনে। নাটক লিখনি । এখন ছু একটি লিখবার ইচ্ছা হয়। 
কিন্তু বাধ। বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার 
প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্ত নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝ। কঠিন। থিয়েটারবালারা 
না বোক। দর্শকর।_.কোথায় যে এর হাইকোর্ট ত। কেউ জানে ন|| রামারণ, 
মহাভ।রত থেকে কিঞ্ব। তেম।ন প্রতিষ্ঠিত টড 'সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক 
লিখলে পরীক্ষ। উত্তীর্ণ হওয়। যায়, কিন্ত আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়। 

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেচেন ততুষি যাদ 
উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিকুচিকে 'ন। ভুলতে পারো, 
ত| হলে তোমার এই শক্তি বাধ| পাবে। আপন নান। কাজে ব্যস্ত, কিন্ত 
আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিনট। ঠিক মত জেনে 
আমি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো! ন। 
বললে, সেও যে শান্তি দের। 

আপনি অনুমতি ন। দিলে আপনার সমর নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ 
হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণট! ভারি এলোষেলো-কোন কথাই প্রান 
গুচিয়ে বলতে পাবিনে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে 
মার্জন1! করবেন। ইতি -২৬শে ফাল্তন ১৩৩৪ সেবক 

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

কবি শরৎচন্দ্রের উত্তর পেয়ে ,শরৎচন্দ্রকে তখন আর একখানি চিঠি 
লিখেছিলেন । সেই চিঠিখানি এই £-_ 
কল্যাণীয়েষু 

আমি জরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় 
হয়েছিল পাছে আমার সমালোচন। পড়ে তুমি অতিশর বিরক্ত হয়ে থাক। 
(তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি। 
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গোড়াতেই একট। কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভ1 আছে 
বলেই তোষার কাছে দাবী করি-__সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্ত 
অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায় 
_বাজ্য সাশ্রাজ্যও তারি অন্তর্গত । সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের 
সম্পদ কামন। করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমত। যাদের আছে বর্তমানের 
কোন প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ ন! করে এই আমর! একান্ত মনে 
ইচ্ছ| করি। বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়ন। নিয়ে যার। মর্ত্য- 
লোকে এসেছে, তাদের সংখ্যার সীম। নেই--তার। প্রচুর পরিমাণেই নগদ 
বিদায় পেয়ে থাকে-_মাসিকে, সাপ্তীহিকে, সভামমিতিতে তার। আসর 
সরগরম করে রেখেছে । তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাখারিতে তৈরী; 
তোমর। সেখানে যদি প| দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ 
“উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার ।' সেইখানেই সে বস্ততই মস্ত যেখানে 
অক্কপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমানকালের একট! 
বৃহৎ অংশ আছে, যেট] ক্ষীণজীবীদের__মে।টের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, 
তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, খাধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্ের 
দরবারে তারাও তাবস্বরে ফরমাস করে থাকে । এ ফরমান এড়িয়ে চল। 
এখনকার কালে একট।| বিষম সমন্ত। । এ সম্শ্য। আগেকার দিনে এত কঠিন 
ছিল ন|। হাল আমলের রাষ্নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি 
দশের মুখে মুখে কেবলি ধ্বনিত গ্রতিধ্বনিত হচ্ছে-_সেই দশের দল এই সমস্ত 
বুলিরই সর্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মত্ত । তোমার মতে। সাহিত্যিক যেন সেই 
দশকে এই কথাই বলে যে, তোষাদের বুলি আমার বুলি নর-- তোমাদের 
খাচার পাখী ন। হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগো ন। জুটতে পারে 
কিন্তু আঘার খাছ বৃহৎকালে বৃহৎদেশে। দাশ্ররায়ের আমলের উপস্থিতকাল 
দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল-_কিন্ত সে যে চেক সই করেছিল, আধুনিক 
কালের বাচক্ধে তা ক্যাশ কর। চলে ন।। অথচ ময়মনসিংহের গাথাকাব্য 
লোক-সাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নি_তা৷ অশিক্ষিত লোকের 
সহজ ভামায় লেখ। কিন্তু ত1 চিরকালের ভাষায় লেখ! । দাশুরায়ের গ্গে 
অন্ুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য 
ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলে! সেই দাশুরায়ের গ্লেষ অনথু- 
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প্রাসের জায়গা জুড়েচে, এর! প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এর! 
কচুবিপানার ঘতে। সাহিত্যের সকল শ্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। "আমি 
তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে 
মৃতি দিয়েচ-_দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে এ সত্যের ছবিতে 
নিজের দাগ। দেগে দিতে পারে নি। তখন তুম জনসাধারণের কাছ থেকে 
দূরে ছিলে । তোমার এখনকার লেখ। পড়তে ভয় হয় পাছে চোখে পড়ে যে, 
তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত ব। অজ্ঞাতলারে ভিড়ের লোকের মনট। 
ভর করেচে। সে এত বড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব ন1। 

তোমার নাটকে যে 792:59061৬৪-এর কথ বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের 
আখ্যান বস্তগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রমের মধ্যে যে পররবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত 
ঘটন। স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামপ্শ্ত রক্ষ। 
হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি 
তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকষ 
হত-__মূল কথাট। বজায় থাকত কিন্তু রূপট। থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে 
রূপের মিল হলে তবেই সেট। সত্য হয়। 

একটা কথা যনে রেখে) আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত বাক্ত 
করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেট। অসঙ্গত, তাহলে সেটাকে মন 
থেকে একেবারে লুণ্ধ করে দিয়ো! । তোমার নিজের স্থগ্টির আদর্শ তোমার 
নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাঁকে। তাহলে বলবার কথা! কিছু নেই 
_যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে 
তাহলেই ভাববার কথ।। 

এখন কলকাতায় আছি-যদ্দি কোন দিন দেখা! হয় মোকাবিলা 
আলোচন। হতে পারবে । ইতি--১১ই মার্চ ১৯২৮ 

তোমাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কবির এই চিঠি পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র কলকাতায় কবির সঙ্গে দেখ! 
করেছিলেন কিনা ত। জান। যায় না। তাই শরৎচন্দ্র কবির সঙ্গে দেখা 
করলেও নাটক বচন! নিয়ে তখন যোকাবিলায় তাদের মধ্যে যে আলোচন। 
হয়েছিল তাও জানা যায় ন।। 
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শরওচক্দ্রের গল্পের প্রতি ববীক্দনগাথের অনুরাগ 
১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্দীগঞ্জে নিত সাহিত্য সভায় সভাপতি 
হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেদিন সভায় তিনি নভাঁপত্র 'আভিভাষণে “লাহিত্যে 
আর্ট ও ছুর্নীতি' নামে একটি প্রধন্ধ পাঠ করেছিলেন । শবংচন্দ্র তার & লিখিত 
'অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে ববীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ কৰে বলেছিলেন ই - 
যাস কয়েক পূর্বে পূজ্যপাদ রবীন্্নাখ জাঁমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি 
তোষার লক্ষৌ নাহিত্য-নশ্মিলনে যাঁওগু। হদ। ৬ আঅভিভামণে বদলে ভুমি 
একট।| গল্প লিখে নিয়ে যেও। আঁডভাখণে পরিবর্তে গল্প! মামি একটু 
বিশ্মিত হয়ে কারণ (জিজ্ঞান। কবাধ তিনি শুপু উত্তর ছিসেছিলেন, সে ঢের ভাল ।) 
এর অধিক আর ক্ছু তিনি বলেন [ন। 'এতদিশ সৎসরের পৰ বৎসর যে 
সাহিত/-স'শ্মলন হয়ে আলছে, হধ তার অভভাষণঞ্জপির প্রাত তার আগ্রহ 
নাই, ন! হর আমার য| কাজ, সেই স্মাঘর পক্ষে ভাল, এই কথাই তার ষনের 
মধ্যে ছিল । একবার ভেবেছিলাম লক্ষৌ যখন বাছাই হাল মন তখন যেখানে 
যাচ্ছি, সেখানেই তর আদেশ পালন কব । কিন্য নান, কারণে সে ইচ্ছ। 
কার্ধে পরিণত করতে পারলাম ন।। কিন্ব আজ এই 'অতাস্ত 'অকিঞ্িতকর 
লেখ। পৃড়তে উঠে, আমার কেবলউ মনে হচ্ছে, সেই মামার ঢের ভাল ছিল। 
'একজন নসাধ।রণ সাহিত্য-সেবকের পক্ষে এতবড় সভার মাঝখানে দাড়ি 
সাহিত্যের ভালমন্দর বিচার করতে যাঞ্ার মত বিড়ম্বন! আর তেই |” 


শবংচন্দ্র যে গল্প রচনার নিৰছন্ত, বপীন্দ্রনাথ একথ। ভাপভাবেই জানতেন । 
তাই তিনি শরতচন্দ্রকে সভার বক্তত। দেহ অপেক্ষ। গল্প দিশে নিয়ে গিয়ে 
পড়তে বলেছিলেন । কারণ তাতে শোতার। শরহ্চন্দ্ের অভিভামণ শোনার 
চেয়ে গল্প শুনে.আনন্দ পেত বেশী। 

(শর্চন্ত্র শুপু ঘে হুন্দর গল্প রচনাতেই নিদ্ধতস্ত, এই নর, তিনি যে একভন 
সত্যকার নারীদরদী লেখক, এ কথা রখীন্দ্রনাথ বিশেষরূপেই জানতেন । 
তাই তিনি এই কথ| নিদ্ধেই “সাধারণ মেগে নাষে একটি খিখাত কবিতাও 
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রচনা করেছিলেন । এ কবিতায় কবিতার নায়িকা মালতী, তাকে নিয়ে 
একটি গল্প লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করছে । কবির সেই বিখ্যাত 
কবিতাটির প্রথযাঁংশের কিছুটা এইরূপ £-- 


“আমি অস্তঃপুরের মেয়ে 
চিনবে ন। আমাকে । 

তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি শরৎবাবু, 
বানি ফুলের মালা” । 

তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশ। ধরেছিল 
পঁম়ত্রিশ বছর বয়সে । 

পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি 

দেখলেষ, তুমি মহদাশয় বটে, 

জিতিয়ে দিলে তাকে | 


নিজের কথ! বলি। 
বয়স আমার অল্প । 
একজনের মন ছু য়েছিল 
আমার এই কাচ! বয়নের মায়! । 
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে__ 
ভূলে গিয়েছিলাম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি-__ 
আমার মতে। এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে 
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে । 


তোমাকে দোহাই দিই, 
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি । 
বড়ো দুঃখ তার। 


পায়ে পড়ি তোমার, একট! গল্প লেখো তুমি শরৎবাব্‌ 
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প, 
& ও 


যে ছুর্ভাগিনীকে দুরের থেকে পাল্লা দিতে হয় 
অস্তত পাচ-নাতজন অসাধান্যার সঙ্গে, 
অর্থাৎ সপ্তরধিনীর যার। 
বুঝে নিয়েছি, আমার কপান ভেঙ্গেছে, 
হার হয়েছে আমার। 
কিন্তু তৃমি যার কথা লিখবে 
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে-_ 
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে । 
ফুলচন্দন পড়,ক তোমার কলমের মুখে ।” 


শরৎচন্দ্রের “বাসি ফুলের মালা" নামে যদিও কোন বই নেই, তবুও এই 
কবিতার “শরতবাবু যে আমাদের “অপরাজেয় কথাশিল্পী শরহচন্ত্র' তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 
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শরগুচজ্দের “পথের দাবী? ও রবীজ্জনাথ 
(শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” উপন্যাসটি “বঙ্গবাণী' মাসিক পল্জিকায় ১৩২৯ 

সালের ফাল্তন মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে সুরু হয় এবং শেষ 
হয় ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। “বঙ্গবাণী পত্রিকাটি স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্য।গনের বাড়ী থেকে তার পুত্রদের তত্বাবধানে প্রকাশিত হত) 

পথের দাবী লিখবার সময়েই শরংচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণম্ণ্ট 
এ বই বাজেয়াপ্ত করবেই। তাই এ বই ধারাবাহিকভাবে পল্জিকায় প্রকাশ 
করাতেও যে বিপদের মাশঙ্ক। আছে, একথ| *তিনি বঙ্গবাণীর পরিচালকবর্গকে 
তখন জানিয়েছিলেন । কিন্ত তার। এ কথ! জেনেও পথের দাবী বঙ্গবাণীতে 
প্রকাশ করেছিলেন । 

পথের দাবী বঙ্গবাণীতে বেরনার সমগ্র পুস্তক ব্যবসাধী প্রতিষ্ঠান এষ, সি, 
সরকার এগু সম্স এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার জন্য শরৎচন্দ্র কাছে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এজন্য অগ্রিম এক হাজার টাকাও শরৎ- 
চন্দ্রকে দেন। কিন্তু শেষে এম, সি, সরকার এগু সন্স গবর্ণষেণ্টের ভয়ে এ বই 
ছাঁপ।তে আর রাজী হলেন ন।। 

শরংচন্দ্র পরে এদের দেওয়। অগ্নিষ এই হাজার টাক। “ছেলেবেলার গল্প' 
নাষে একটি বই দিয়ে শোধ করেছিলেন । 

শরংচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক গুরুদ।স চট্টোপাধ্যায় এণ্ড স্গও 
তখন গবর্ণমণ্টের ভয়ে পথের দাবী প্রকাশ করতে সাহস করলেন না। এ 
সম্বন্ধে গুরুদ্[স চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সেব অন্যতঘ সত্বাধিকারী হরিদাস চট্টো- 
পাধ্যায় আমায় বলেছিলেন যে, বিপদের সম্ভবনা থাকায় শরৎচন্দ্র নিজেই 
বইটি হরিদালবাবুকে প্রকাশের জন্ত দেননি । 

গীবর্ণমেণ্টের ভয়ে শেষ পর্যস্ত যখন কেউই বইটি প্রকাঁশ করতে সম্মত হলেন 
ন। তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র প্ীউমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় প্রকাশক হয়ে বইটি প্রকাশ করেন। 

৬১৩৩৩ সালের ১৭ই ভাঙ্র তারিখে পথের দাবী প্রথম পুস্তকাঁকারে 
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প্রকাশিত হয়। প্রথষবারে ৫ হাজার বই ছাপ! হয়েছিল। বই বেয়বার সে 
সঙ্গে একদিনের মধ্যেই সমস্ত বই কলকাতা ও কলকাতার বাইরে দোকানে 
দোকানে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল । উদ্দেশ্য যে, গবর্ণমেষ্ট বই বাজেয়াধ ক্ষরে 
বইয়ের সন্ধানে এলে, যাতে সব বই না পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে 

কিনের মধ্যেই সব বই বিক্রিও হয়ে গেল। 

এদিকে গবর্ণমেণ্ট কোন রকমে একখা।ন বই জোগাড় করতে সক্ষষ হয়ে, 
তখনই বইটি বাজেয়াপ্তর হকুষ দিল। 

বই বাজেয়াপ্ত হওয়ায় প্রক'শক উম্নাপ্রসাদবাবু আর বই ছাপতে সক্ষম 
হলেন না বটে, তবে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের উৎসাহে ও উদ্যে/গে অজ্ঞাত প্রেস 
থেকে নতুন সংস্করণ বা"র হয়ে গোপনে গোপনে ধিষ্ধি হতে লাগল । 

উাপ্রনাদব।বু একদিন আম|য় এ প্রসঙ্গে বলোছলেন--“এঁ সময় একখানা 
বই বছুগুণ দাম দিয়ে ১০০ ট|কাতেও খিন্র হতে দেখেছি। আধার বই-এর 
অভাবে হাতে লেখ! সম্পূর্ণ বইদের কপিও আমি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে 
দেখেছি। পথের দাঁবী পড়ার এবং এক কপি পথের দাবী সংগ্রহ করার 
লোকের তখন কী মগ্রন্ !” 

হরিদাস চট্পাধ্য।য় একদিন আমায় বলেছিলেন-সেই সমমকার 
পাবলিক প্রপিকিউটার রার ধাধাছুর ত!রকনাথ সাধু নিজে সাহিতাক ছিলেন 
বলে শরৎচন্ত্রকে খুব শ্রদ্।।-ভক্তি করতেন। ত।ই তান পথের দাঁখীর লেখক 
ও প্রকাঁশককে রাজদ্রেহের অভিযোগে অভিযুক্ত ন| করিয়ে, শুধু বইটি 
বাজেয়াপ্ত করিয়েই গ্রন্থকার ও প্রক।শককে রেহাই দেওয়ান ।” 

পথের দাবী কাজের়াপ্ত হলে, সেই সময় শরংচন্দ্র একখানি এই বই রবীন্দ্র- 
নাথের কাছে দিয়ে মানেন। এরংচন্দ্রের ইচ্ছ। ছিল, বইখানি বাজেয়াপ্ত করার 
বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদ কবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে কোন 
প্রতিবাদ না করে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন-- 

শান্তিনিকেতন 

কল্যাণীয়েষু। 

তোষার "পথের দাবী” পড়। শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ 
ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রনন্গ করে তোলে। লেখকের 
কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে--কেনন। লেখক যদি ইংরেজ- 
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রাজকে গরনীয় ষনে করেন, তাহলে চুপ করে খাকতে পারেন নী। কিন্ত .টুপ 
৷ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু হ্বীকার করাই চাই । ইংরেজরাজ ক্ষমা 
করবেন, সেই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে 
পৌকুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম-_আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, 
তাতে এই দেখলেম, একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ছাড়া শ্বদেশী ব! বিদেশী প্রজার 
বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনে! গভর্ণমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহা 
করে না। নিজের জোরে নয়, পরস্ত সেই পরের সহিষ্ণতার জোরেই যদি 
আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা 
পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র_-তাতে ইংরেজ রাজ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা গ্রকাঁশ করা 
হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গাক্সের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের 
থাতিরে যদি দাড়াতেই হয়, তাহলে অপর পক্ষে থাক1 উচিত চারিত্রিক জোর 
--অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষুতার জোর। কিন্ত আমরা সেই চারিত্রিক 
জোরটাই ইংরেজরাজের কাছে দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ 
হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি-- 
ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার 
অহুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার 
বইকে চাপ। দেওয়া প্রায় ক্ষম!। অন্য কোনো! প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার 
দ্বারা এটি হত ন।। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জযিদারের 
ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্ত তাই 
বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলি নে- শাস্তিকে স্বীকার 
করেই কলম চলবে । যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে নত্যকার 
বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমানহ ঘটেছে-__রাজ-বিরুদ্ধতা আরাষে নিরাপদে 
থাকতে পারে না, এই কথাট। নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেছে। 
তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও 
ক্ষণস্থায়ী হত-_কিস্ত তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার 
প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে-_দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাষ নেই--- 
অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আস্ত কষছে বৃদ্ধরা পর্বস্ত তার প্রভাবের 
অধীনে আসবে । এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ 
করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা 
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সন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজতা। শক্কিকে আঘাত করলে তার 
প্রতিঘাত সইবার জঙ্চে প্রস্তুত থাকতে হধে, এই কারণেই সেই আখাতের 
মূল্য--আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে, সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই 
মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি--২৭ মাঘ ১৩৩৩ 


তোমাদের 
প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র সেই সময় পথের দাবীর প্রকাশক 
উম্বাপ্রসাদবাবুকে লিখেছিলেন-__ 
“পরষ কল্যাণীষ়েযু, 


বিজু$..শ্রীযুক্ত রবিবাবুব চিঠি পেয়েছি । তার অভিমত যোটের উপর এই 
যে, (বইখানি পড়লে ইংঝাজ গভর্ণমেস্টের প্রতি প1ঠকেব মন এ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। 
এবং তার অভিজ্ঞতা এই যে, স্বদেশে বিদেশে ধত বাজশক্তি আছে, ইংরাজের 
মত ক্ষমাশীল আর কেউ নঘ। মাত্র বইথানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না 
বলা আমাকে ক্ষষম। কব।। অর্থাৎ এটুকু বোঝ। গেল এ বই পড়ে তিনি অতান্ত 
বিবক্ত হয়েছেন ।) 

তোমার গল্প পাতাখ|নেক লিখেই থেমে আছে। আজ আাবার আরন্ত 
কোরব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন অ|র মনঃসংযোগ করতে পরছিনে ।'-* 


শরৎচন্দ্র এই সময় হাঁওড়' জেলাব রূপনাবাধণ নদের তারে সাম্তাবেড় 
গ্রাষে নিজের বাডীতে বাস করছিলেন। উাপ্রসাদবাবু শরৎচঙ্্রেব এই চিঠি 
পেয়েই সাষতাবেড়ে শবংচন্দ্রের কাছে যান। গিয়ে তিনি দেখেন, শরৎচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথেব চিঠি পেয়ে খুবই উত্তেজিত ও ক্ষু্ষ। উ্বাপ্রসাদবাবু আর৪ 
দেখলেন যে, শরৎচন্দ্র ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একট। উত্তরও লিখে 
রেখেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবটি পাঠানে। হবে কিনা এ নিয়ে শরৎচন্দ্র উদ্মা- 
প্রসাদবাবুর সঙ্গে আলোচনা কবলেন। শেষে, বাদান্নবাদের মধ্যে যেতে আগ 
ইচ্ছা করে না, এই স্থির করে শরৎচন্দ্র চিঠির উত্তরটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন 
না। 

পরে শরৎচন্ত্র রবীন্দ্রনাথের এঁ চিঠি এবং নিজের লেখ! এ উত্তর ছুইই 
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উদ্লাপ্রমাদবাতুকে রাখতে দিয়েছিলেন । সে ছুটি আজও উাপ্রসাধবাধুর 
কাছেই আছে। 

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের সম্মস্ত চিঠিরই নকল শান্তিনিকেতনে রয়েছে। 
সেই হিসাবে পথের দাবী নিয়ে শরৎচন্দ্রকে লেখ| রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির নকলও 
শাস্তিণিকেতনে থাকে । রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী পত্রিকায় 
রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু শরংচন্দ্রের উত্তরটি উত্মাপ্রপাদ 
বাবুর কাছে অপ্রকাশিতভাবেই থেকে যায়। 

১৩৫৯ ও ৬০ সালে “ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় আমি যখন শরংচন্ত্র 
সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখি এবং শরংচন্দ্রের বহু অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশ করতে 
থাকি, সেই সময় আমি উমাপ্রসাদবাবুব মুখেই শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লেখা 
ও ন। পাঠানে। এ চিঠিটির কথা শুনি । শুনে তাকে এ চিঠিটি প্রকাশ করতে 
বলি। উমাপ্রসাদবাবু আমার আগ্রহে 'শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ 
নাষে একাট প্রবন্ধ লিখে আমার হাতে দেন। এ প্রবন্ধাট এনে আমি ১৩৬ 
সালের কাতিক সংখ্য। ভারতবর্ষে প্রকাশ করি। আমি তখন ভারতবর্ষ 
পত্রিকায় কাজ করতাম। এই প্রবন্ধেই উমাপ্রসাদবাবু শরংচন্দরের সেই ন। 
পাঠানে। চিঠিটি দিসেছিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব পধন্ত নাধারণে এ 
চিঠির বিষয়বস্ত, এমন কি চিঠিটির কথাও জানতেন না। শরৎচন্দ্রের সেই ন। 
পাঠানে| চিঠিটি এই £-_ 

সাষতাবেড়, পানিআরান পোষ্ট 
জেল।--হাবড়া 
শ্রীচরণেষু, 

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোকৃ। বইখানা আমার নিজের 
বলে একটুখানি ছুঃখ হবাবই কথ। 3 1কন্ত সে কিছুই নয। আপনি য| কর্তব্য 
এবং উচিত বিবেচন। করেছেন তাঁব বিরুদ্ধে আমার অভিষানিও নেই অভিযোগও 
নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথ। যা আছে, সে সন্ধে আমার 
ছু একটা! প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিমতের মত যদি শোনায় সে 
শুধু আপনাকেই দিতে পারি। 

আপনি লিখেছেন, ইংবাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অগ্রনন্ন হয়ে ওঠে। 
ওঠবারহই কথ|। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার 
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চেষ্টা করঙাষ, লেখক হিসেষে তাতে আদ্বার লজ্জা ও অপরাধ ছুইই ছিগা। 
কিন্তু জানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিক্ানদের প্রোপাগাও। হত, 
কিন্তু বই হত না। নানা কাবণে বাল! ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে 
না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তাঁর সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাখ। 
সামান্য সামন্ত অজুহাতে ভাবতেব সর্বত্রই যখন বিনা বিচাবে অবিচারে অথবা 
বিচাবের ভান কবে কয়েদ, নির্ধাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমিই যে 
অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, বাজপুরুষেব। আমাকেই ক্ষমা! কবে চলবেন এ ছুরশা 
আধার ছিল না। আজও নেই। তাদেব গাতে সমগ্র টানাটানি নেই, 
সুতরাং দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আলে ন । এ আমি জান্ন এবং 
জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক। এ আযাব ব্যক্তিগত ব্যাপার। 
কিন্তু বাঙ্গল! দেশেব গ্রস্থকাব হিসেবে গ্রস্থের মধ্যে যু্দ |ম্থা(র আশ্রয় ন। নিগ্গে 
থাকি এবং তৎনত্বেও যদি বাজবোষে খাস্তিভোগ কবতে হয ত কবতেই হবে. 
তা মুখ বুজেই কবি ব। অশ্রপাত কবেই করি, কিন্তু গ্রতিবাদ বরা কি প্রয়োজন 
নয়? প্রতিবাদেবও দণ্ড আছে এব* ষনে কবি তাব5 পুশবাম প্রতিবাদ হওয়া 
আবশ্তক । নইলে, গাষেব জোবকেই প্রব বাস্তবে ভ্ভাষ। বলে দ্বীকাব কর! 
ইয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেষেছিলাম। শাশুবৰ বথা৪ ভাবিনি এবং 
প্রতিবাদেব জোবেই যে এ খই আবাব ছাঁপ। হাব, এ সম্ভাবনার কল্পনাও 
করিনি। 

চুবি ডাকাতির অপবাধে যদি ছেল হয়। ত|ব জন্তে ধাইকোটে মাপিল 
কব। চলে, কিন্ত আবেদন যদি অগ্রাহ্‌ই হয় তখন, ছু বছখ ন! হয়ে তিন বছর 
হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ কব। সাজে ন1। বাজবন্দীব! জেলের মধো দুধ, 
ছানা, মাখন পায় ন|। বলে, বিশ্বা মুসলষান কয়েদীর। যোহরের তাজিয়া 
পয়সা পাচ্ছে, আমবা ছুর্গোৎসবেব খরচ পাই ন। কেন, এই বলে চিঠি লিখে 
কাগজে কাগজে রোদন কবায় আমি লঙ্খ/বোধ কবি, বিম্ত মোটা ভাতের 
বদলে যদি জেল অথরিটির! ঘাসেব বাবস্থা বরে, তখন ₹গত তাদের লাঠির 
চোটে তা চিবোতে পারি। কিন্তু ঘাসের ড্যাল। কঠরোধ ন। কর! পর্যন্ত অন্তায় 
বলে গ্রতিধাদ কবাও আমি কর্তব্য বলে ষনে করি। 

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, ক্বতরাং দায়িহ৪ একার । যা উচিত 
বলে যনে করি, ত। বলতে পেবেছি কিন| এইটেই আসল কথা। নইলে 
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ইত্রা্ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আবার কোন নির্ভরতা ছিল না। 
আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের । যা উচিত মনে করেছি, তাই 
লিখে গেছি। 

আপনি লিখেছেন, আধাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
অন্থান্ত রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেশ্টের মত সহিষ্ণত। নেই, এ কথা 
অন্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিস্ত এ আমার প্রশ্নই নয়। 
আমার প্রশ্ন ইংরাজ রা'জশক্তিব এ বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশন যদ্দি 
থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করার জাস্টিফিকেশনও তেমনি 
আছে। 

আমার প্রতি আপনি এই অবিচাব করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি 
এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাকে নিজে গা 
ঢাক! দ্েরার চেষ্টা কবেছি। কিন্তু বাস্তাবক ত। নয়। দেশের লোকে যদি 
প্রতিবাদ ন। করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর 
একখান! বই লিখে। 

আপর্ন বহুদিন যাবৎ দেশেব বাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের 
অভিজ্ঞত। আপনাব অত্যন্ত বেশী, শাপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ 
দিতেন যে, এ বই প্রচাবে দেখেব সত্যকাব মঙ্গল নেই, সেই আমার সাস্বনা 
হেতো। মাহ্থষেব ভূল হয, আমাবও ভূল হযেছে মনে কবতাষ। 

আমি কোনরূপ বিকদ্ধ াব নিষে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, য! সনে 
এসেছে তাই অকপটে আপনাঁকে জানালাম । যনেব মধ্যে যদি কোন ময়লা 
আমাঁব থাকভে।, আমি চুপ কবেই যেতাষ। আমি সত্যকার রাস্তাই খু'জে 
বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেডে ছুডে নিবাসনে বসে আছি । অর্থে সামর্থ্যে সময়ে 
কত যে গেছে নে কাউকে জানাবার নন্ব। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন 
সত্যিকার কিছু একটা কবব!র ভাবি ইচ্ছে হয়। 

উত্তেজনা অথব। অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষ। যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে, 
আমাকে মার্জন। কববেন। আপনাব অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, 
স্বতরাঁং কথায় ব| আচবণে আপনাকে লেশমাজ্মর ব্যথ। দেবার কথ! আমি 
ভাবতেও পাবিনে। ইতি--১রা ফাল্গুন ১৩৩৩। 

নেবক--শ্রীশরৎচন্ত্র চট্টোপাধায় 


৫৮ 


রবীন্দ্রনাথের উপর শরগুচজ্জের ক্ষোভ 


১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের “বিবিজ্রা' পজ্জিকায় 'নাহিতা ধর্ম নাষে 
রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে তিনি আধুনিক 
সাহিত্যের আক্রতা ও বে-আক্রতার কথ| আলে চন। করে কয়েকজন আধুনিক 
সাহিত্যিকের উপর কটাক্ষ করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কোনও 
ব্যক্তি বিশেষের নাষ ছিল ন।, তধুও শ্রীমুক্ত নরেশচন্দ্র পেনগ্প্ত “সাহিত্যপর্মের 
সীমান।' নাষ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লেখেন। 
নরেশবাবুর এই প্রতিবাদটি নিচিত্র(র পরবর্তী সংখা। অর্থাৎ ভান সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 

রবীন্দ্রনাথ ও নরেশবাবুর এই বাদ প্রতিবাদের লময় কেউ কেউ শরৎ" 
চন্ত্রকেও এ সম্বন্ধে তার কি মত তা প্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু শরংচন্ু 
গ্রথমে এই বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ কবতে ব|ণ্দী "নন! । তবে এ সময় 
*শনিবারেব চিঠি র ভাত্র সংখ্যার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস শরংচন্দ্রেব কি হত 
তা প্রকাশ করেছিলেন। সজনীবাবু এক সমঘ শরংচন্দের সঙ্গে আলোচনা 
প্রসঙ্গে নাকি শরংচন্দ্রের এ অভিমতটি জেনে ণিগেছিলেন। 


শনিবারের চিঠিতে সজনীব|বু শরংচন্দ্রের মত বলে লিখে প্রকাশ করলে, 
তখন শরৎচন্দ্র একরূপ বাধ্য হয়েই “সাহিত্যের রাতি ও নীঙি' নামে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন । এই লেখাটি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন লংখ্য। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। 

এই প্রবন্ধটি বঙ্গবাণীতে প1ঠাবার সময় শরৎচন্দ্র উমা প্রনাদ মৃুখোপাধ্যায়কে 
একখানি চিঠি দিয়েছিলেন । এর যাত্র কয় মাস আগেই শর্ৎচন্ত্র রবীন্দ্রনাথের 
কাছ থেকে তার 'পথের দখা" সংক্রান্ত চিঠিটি পেয়েছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র 
যনে রবীন্দ্রনাথের উপর তখন একট! দারুণ ক্ষোভ ছিল। উত্ষাপ্রসাদবাবুকে 
লেখ! শরংচন্দ্রের এ চিঠিটির যধ্যে শরৎচন্দ্র সেই ক্ষোঁভের প্রকাশ দেখা যাঁয়। 
উমাপ্রসাদবাবুকে লেখ। সেই চিঠিটি এই £₹- 


£৪ 


সামতাঁবেড়, পানিশ্াষ পোষ্ট 
জেলা--হাবড়া! 
পরম কলাণবরেধু, 
বিজু। তোমার চিঠি পেলাম। বঙ্গবাণীতে [গরিজাবাবুর প্রতিবাদ, 
বিচিআ্ঞায় নরেশবাবুর জবাব এবং শনিবারের চিঠিতে সজনীকাস্তর যস্তব্য সবই 
পড়েছি । নরেশবারু পণ্ডিত মাহষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই জবাব 
দিয়েছেন । আমার আর ২।১ট। কথা বলবার ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন 
সম্পর্ষেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় ন। | এমন কি ভয় হয়। আমাকে অযাচিত 
তিনি যত অপমান করেছেন, পাছে তারই একট উল্টে। ছায়া আমার লেখার 
মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তার প্রতিবাদ করেছেন, 
পাছে আমি ততট। ন| পেরে উঠি। রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভূলতে পারি 
নি, কোনদিন পারবো বলেও ভরম।| হয় ন|। 
তবুও একথ। তোমার সতা যে আমারও একট। স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত 
হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকাস্ত আমার 
ও তার নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকট। জড়িয়ে তুলে ষে কথাগুলো! লিখেছেন, 
আষি ঠিক এ্ী কথাগুলে।ই বলেছি কিন। স্মরণ করতে পারিনে, কিন্তু আমার 
বাস্তবিক অভিষতের বঙ্গে তার পার্থক্য আছে এবং একটু বেশি রকমই আছে। 
আচ্ছ। আমি নিজের একট! 'অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 


প্রকাশ করো ।'-'দদ। 


শরংচন্ত্রের সেই “সাহিত্যের বাতি ও নীতি প্রবন্ধ থেকে এখন কিছু উদ্ধৃত 
করছি। এই প্রবন্ধে দেখ। যায় যে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ 
করলেও তার প্রতিবাদের স্বর অনেকটা নপম এবং তান কবির মতকেও কোন 
কোন ক্ষেত্রে সমর্থন করেছেন । খরংচন্দ্রের এ প্রবস্ষের কিয়দংশ এইরূপ £-- 

“প্রিয়পাত্রর| গিয়। কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমর! আর পারিয়া উদ্ি নাঃ 
এবার আপনি অস্ত্র ধরন। না ন। ধন্থরবাণ নয়,_-গদ1। ঘুরাইয়! দিন ফেলিয়া 
ওই অতি-আধুনিক-নাহিত্যিক পল্লীর দিকে । লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। 
ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে । 

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে 


ও 


ঈপ্দিত লাভ ন। হৌক শব এবং ধৃলা উঠিয়াছে প্রচুর । মরেশচন্্র চমকিয়! 
জাগিয়! উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্ুদ্ধকণ্ঠে বাবংবাব প্রশ্ন করিতেছেন, কাছছাকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হকি না বলুন? 
কিস্ত এ প্রশ্নই অবৈধ | কারণ কবি ত থাঁকেন বাবে। হাসেব মধো তের 
মাস বিলাতে । কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খঙ্গ হস্তা শুচিধর্মী 
অন্দ্ধপ। আর ফে আছে তোমাদেৰ ব্শীধাবী অস্কচণ্মী শৈলজ।-প্রেমেন্্র- 
নজরুল-কল্ে(ল-কালিকলমের দল? কি কবিম। জানিবেন তাঁণ কবে কোন্‌ 
মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন ক,বতে ভথিস্যৎ মায়েদের 
স্থতিকা-গৃহেই সন্ভানবধেব সহপদেশ দি! নৈতিক উচ্ছাসেব পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছেন। আব কবে ঠশলজানন্দ কুলি মন্থবে নোতক ঠাঁনতাব গল্প 
লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইষ। বসিযাছে” এ সকপ অধ্য*ন কবিবার হত 
সময়, ধৈর্ধা এবং প্রবৃত্তি কোনটাই বখিব নাই, আাহাব অনেক কাজ । দবাৎ 
এক আধট! টুকব! টাকব| লেখ! যাহ! তাহাব চোথে পাডয়াছে, তাহা হইতেও 
তাহাব ধাবণ। জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গল! সাহিত্যেব আক্রত! এবং আভিজাত্য 
ই গিয়াছে। আধুনিক সাহিতাবদেব প্রতি কবিব এভবড অবিচাবে শুধু 
নবেশচন্দ্রের নয, আমাবও বিদ্ময় ও ব্যথাব অবধি নাউ । 


ভক্ত-বাকোর মত প্রাষাণ্য সাক্ষ্য আব কি আছে? অতএব তাচার 
নিশ্চস বিশ্বাস জন্ষিয়াছে, আধুনিক সাহিতো কেবল সত্যোব নাম দিয়। নর নারীর 
যৌন মিলনের শাবীব ব্যাপাবট|বেভ' অপস্ক৩ বব! চণিষ।ছে । তাহ!তে লঙ্ঞ! 
নাই, সরম নই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, বসবোধেখ বাম্প নাই, আছে শুধু 
ফ্রয়েডেব সাইকে।-এনালিসিস্‌। অথচ যে কোন সাচ্গিত্যিককেই যদি তিনি 
ডাকিয়া পাঠাইয়। জিজ্ঞাস! কবতেন ত শুনত পাইতেন, তাহাব। প্রত্যেকেই 
জানে যে, সত্য মাত্রই সাহিত্য হয ন।, জগতে এমন গণেক নোঙর! পতা 
ঘটনা! আছে যে তাহাকে কেন্দ্র কবিয্া কোন মতেই সাহিত্য রচনা ক! 
চলে না। 

...পেল্লের ছলে ধাত্রীবিগ্ঠ| শিখানে!কে আমি সাহিতা বলি না উপন্তাসের 
আকারে কাষণাস্থ গ্রচাবকেও আমি সাহিত্য বলি ন।। বোধ হয় বাক্ষল! 
দেশের একজনও অতি-আধুনিক-সা হিত্যসেবী একথ। বলে ন।। 


৬১ 


“কিন্ত কবি তাহার সাহিত্য-ধর্মে' নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহ] খাঁটি কখ!। তাহার 
বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ও ব্যাপারটা! ত আছেই । কিন্তু মানুষের মাঝে 
যে ইহার দুইটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক; একটি পাশব 
ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্‌ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কত কর। হইবে, 
এইটিই আসল প্রশ্ন । বাস্তবিক, ইহাই হওয়। উচিত আলল প্রশ্ন । নরেশনন্ত্ 
বলিতেছেন, ইহাব সীষ। নিদেশ করিয়। দাও । কিন্তু সুষ্পষ্ট সীম।-রেখা কি 
ইহার আছে নাকি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়! দেখাইয়া দিবে? 
সমন্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে । এক 
জনের হাতে যাত1 রসের নিঝর,। অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো! 
হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আক্র, বে-আক্র ও সকল তর্কের কথ। ছাড়িয়' 
দিয়। তাহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত 
গ্রহণ করা উচিত। নর-নাবীর যৌন মিলন যে সকল বল-লাহিত্যের ভিত্তি, 
এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাহার 
এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তটি সাহিত্যেব গভীব ও শোপন অংশেই থাক । 
বনিষাদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিক। ততই স্থদৃঢ় হয়। তত 
শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কাঞ্চকার্ধ রচন। চলে। গাছের শিকড় গাছের 
জীবন ও ফল-ফুলের পক্ষে যত প্রয়ে'জনীয়ই হৌক তাই|কে খুঁড়ি! উপরে 
তুলিলে তাহার সৌন্দবও যায়, প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অন্রান্ত তাহ। ত 
ন! বল! চলে ন|। অবশ্য ঠিক এ জিনিষটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে 
কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র ।-"" 

আমাদের দিন গত হইতে বনিখাছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য- 
ব্রতী সাহিত্য-সেধার ভাব গ্রহণ করিতেছেন। জর্বান্তঃকরণে আমি তাহাদের 
আশীর্বাদ কবি। এবং যে কয়টি দিন বাচিব শুধু এই কাজট্রকুই নিজের হাতে 
রাখিব । 

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতোছ, ইহাদের বিরুদ্ধে একট। প্রচণ্ড অভিযান 
নূরু হইয়াছে । ক্ষম। নাই, ধৈর্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম সংশোধনের বাসন। নাই, 
আছে শুধু কটুক্তি, আছে শুধু তীব্র বাকাশেলে ইহাদের বিদ্ধ করিব[4 পংকল্প | 
আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে উনাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবাৰ নিবন্ধ বাননা। 


০ 


মতের অনৈক্য মাঞ্জেই বাশীর মন্দিরে সেবক দিগেব এই আত্মঘাতী কলহে ন! 
আছে গৌরব, ন। আছে কল্যাণ। 

বিশ্বকবির এই “সাহিত্য-ধর্ষের শেষের দিকট। আমি সবিনষে প্রতিবাদ 
করি। ভাগ্যদোষে আমাব প্রতি তিনি বিরূপ, শামা কথ! তিনি বিশ্বাস 
করিতে পারিবেন না, কিন্ত তীম্পাকে সত্যই নিবেদন কবিতেছি যে, বাঙ্গলা 
সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে, তাহাকে মনে ষনে গুদর আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করে নাই, আধুনিক সাহিত্যেব অমন্চল আশঙ্কায় যাহাবা তাহার 
কানের কাছে “গুরুদেব' বলিয়! অহবহ বিলাপ কবিতেছে, তাহা:দব কাহাবও 
চেয়েই ইহার। রবীন্দ্রনাথেব প্রতি শ্রদ্ধায খাটে। নঠে। 


শরৎচন্দ্রের এই “সাহ্ত্যেব বীতি ও নীত' প্রবন্ধ তখন মনেবের ভাল 
লাগে নি। ধাদেব ভল লাগে নি, তাদেব কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে তখন একথ। 
জানিয়ে ছিলেন। কবি রাধাবাণী দেবী এইভাবে তাব অভিমত শরংচন্দ্রকে 
জানালে, শরৎচন্দ্র তখন তাকে লিখেছিলেন £- 


“পরধ কল্যাণীয়ান্থ, 

রাধে. আমাব লেখা 'নাভিতোন বাতি ও নাঁতি' পড়ে তুমি কুপন হয়েছো 
লিখেচে।। তোমষ|ব যনে হতোছে যে বাববানুকে আমি অমখ কটন্তি করেছি | 
কিন্তু কোথা যে গ্লেষ অথবা বিদ্রপ আছে, নেখাট। অ।বএ একবাব পড়েও ত 
আমি খুঁজে পেলাম না । তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধ।-ভন্তি, কাব ম।মাব গ্রকস্থানীয় 
তিনি, এ ত তুমি জানোই। তবে ইত লেখাব দোষে য। বলতে চেয়েছি 
বলতে পারিনি-আব এক বকমেব অর্থ হয়ে গেছে । দোষ যদি কিছু হয়ে 
থাকে সে আমাব অক্ষমতার, অ|মাব অশ্থবেব নয়। 

তোমব! একটা কখা তেমন জানে ন। যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার 
সত্যিই কষম। বিনযের জন্য বলছিনে, তোমার মত আম্নীয়াব কাছে মিছে 
বিনয় করে লাভ কি বলত? তবুও বলছি এ কথ। আষ!র যথার্থই মনের কথা। 
ভাষার ওপরে দখল এতই ল্প যে, দু-ছত্র কবিতা পর্যন্ত মেলাতে প1রিনে”_ 
কথা খুঁজে পাইনে। তাই যে কেউ যেমন তেষন কবিতা লিখলেও বিস্মিত 
হয়ে যাই। এই কারণেই বলতে চাইলাষ এক, আর হয়ে গেল অন্ধ । 

৬৩ 


তোমরা! ছুঃখিত হয়ে ভেবে নিলে- দাদ] বুড়ো যায হয়েও আধ এক বুড়োকে 
আক্রমণ করেছে। 


সে যাই হোক, নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক স্েহ ও টান 
আছে। তাদের স্ুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের লোক সমাজে 
অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথ। লাগে। তা ছাড়া কত বড় 
অন্ঠায় অপবাদ তাদের দেওয়। হয়, যখন ইঙ্গিত কর] হয় এর! গরীব বলেই এই 
সব নোঙ্র| ব্যাপ।র ঘ'টাঘ'|টি করে অর্থ রেরজগার করতে চায়। আমি ভাল 
করেই জানি বিরুদ্ধদলের লোকের! এই রকমই কথ। বলে বেড়ায়। 


কোনদিন বদি তে!মার বড়দাকে ভাল করে জানতে পারে। ত বুঝবে-_ 
বিদ্বেষ বলে জিনিনট| তর মণ্ো নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে ন।। একট 
কথ| তোমাকে জানাই, কারুকে বোলে। ন।। পথের দাবী যখন বাজের়াপ্ত 
ইয়ে গেল, তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন 
ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে, গভর্ণষেন্ট কি রকষ 
সাহিত্যের গ্ররতি অবিচার করেছে । অবশ্ত বই আমার সন্ত্রীবিত হবে ন|। 
ইংরাজ সে পাত্র নয়। তনু সংসারের লোকে খবরট!| পাবে। তাঁকে বই 
দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন _'পুথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম 
ইংরাজ রজশক্তির মত নহ্ষ্ এবং ক্ষমাশীল রাজশন্তি আর নাই। তোমার 
বই পড়লে পাঠকের মন ইতরাঙ্গ গভর্ণমেন্টেব প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে । 
তোমার বই চাপ দিয়ে তোমাকে কিছু ন। বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা কর|। 
এই ক্ষমার উপর নিভব করে গভর্ণমন্টকে যা? তা" [নন্দাবাদ কর! সাহলের 
বিড়গ্বন| ॥ 

ভাবতে পারে। বিন। অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটুক্তি করতে 
পারে? এ চিঠি তিনি ছাঁপ।বার জন্যেই দিষেছিলেন, কিন্ত আমি ছাপাতে 
পারিনে, এই জন্তে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখু'ন স্টেট্স্ম্যান প্রভৃতি 
ইংরাজি কাগজওয়ালার। পৃথিবীষয় তার করে দেবে । এবং এই যে আমাদের 
দেশের ছেলেদের বিন। বিচাবে জেলে বন্ধ করে রেখেচচ এবং এই নিয়ে যত 
আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিক্ষল হয়ে যাধে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই 
কথ! আমার মনের মধ্যে অলক্গো ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি। 

৬৪ 


তাতেই বোধ ইয় কোথাও কোন জারগায় একটু আধটু ভীব্রতার ঝা এসে 
গেছে। যাই হোক্‌, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই?” 


পথের দাবী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য নিয়ে শব্ংচন্দ্র ৃষন্দ ভবনের 
শ্রীষতী-"-সেনকেও এক পত্রে লিখেছিলেন-__ 

“নান। কারণে “পথের দাবী, ববীন্দ্রনাের ভাল লাগে নি। সে কথ। 
জানিয়েও চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন, 'এই বই প্রবন্ধের আকারে লিিলে 
মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্য দিয়া যাহ! বলিয়াছ দেশে ও 
কালে ইঠার ব্যাপ্তির বিরাম বহিবে ন।।' স্বতরাঁং কৰি যদ্দি একে গল্পেব বই 
মনে করে থাকেন ত এটা গল্লেরই বই” ( বিজলী. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩ সংখা। ) 

কবি বলোছিলেন--“তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথ। লিখতে, তাহলে 
তার প্রচার স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হ'ত-_কিস্ত তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে 
কথ। লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে-_দেশে ও কালে তার ব্যাণ্তির 
বিরাম নেই-_অপরিণত বয়সের বলক-বালিক! থেকে আরস্ত করে বৃদ্ধব! পধন্ত 
তার প্রভাবের অধীনে আসবে ।* 

রাজবিরুদ্ধ কখ। গঞ্পচ্ছলে' বল! ষানেই যে নিছক গল্প কথ!, ত। মোটেই 
নগ। ববং প্রবন্ধাকারে ন! লখে কোন শক্তিমান লেখক সেকথ! গন্পচ্ছলে 
লিখলে দেশে ও কালে তার প্রভাব বেশীই হবে। কৰি একথ। ঠিকই বলেছিলেন । 
তাই কবির এই কথার উপরে শরংচন্দ্রের ক্ষোভ প্রকাশ কর! অহেতুক হয়েছিল । 


রবীন্দ্রনাথের “সাহিত্য ধর্ম প্রবন্ধের কিছুট! প্রতিবাদ হিসাবেই শরৎচন্দ্র 
সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 
শরংচন্দ্রের এইরূপ লেখ। ঠিক হয় নি, একখ। ফেউ কেউ শরংচন্দ্রকে বললে, 
তখন তিনি বিশেষ ঘনোযোগ সহকারে এক বংসর ধরে সেই সময়কার তকুণ 
লেখকদের লেখা পড়েছিলেন । তার ফলে তিনি বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ 
তৎকালীন তরুণ লেখকদের সম্বন্ধে যে অভিযোগ করে।ছলেন, তা! ঠিকই । এই 
জন্যই প্রেসিডেন্দসী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রের ৫৪তম জন্মদিনে 
তাঁকে অভিনন্দন জানালে, সেদিন তিনি অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন-_- 


৫ ৬৫ 


"নবীন সাহিত্য, য। আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানাভাবে 
অনবরত বেরুচ্ছে--গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি ।-". 

এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার ঘন ঠিক অন্ত রকষ হয়ে গেছে। 
আমি দেখেছি, আষি যাকে রস বলে বুঝি, তাদের ভিতর তার বড্ড অভাব । 
চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একট। মাছষের হঁদয়বৃত্তির 
যত ভাগ আছে, তার একট! ভাগ যেন তাঁর! অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, 
সে যেন আর থামে ন1।"". 

সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়! দরকার ।...এক বন্ধুর 
বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় কুড়ি পচিশজন 
হবে উপস্থিত ছিলেন । তার! আমাকে বল্লেন__ছুঃখের ব্যাপার এই, আমর৷ 
লিখতে জানি না, সেই জন্য আমর আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি ন।। 
আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমর! লজ্জায় মরে যাই। কম বয়সের ছেলের। 
হয়ত মনে করে, এ সব জিনিস আমরা বুঝি ভালবাসি । আপনি যদি স্থবিধ। 
স্যোগ পান, আমাদের তরফ থেকে বলবেন_-এ সব জিনিস আঁমর। বাস্তবিক 
ভালবাসি না। পড়তে এমন লঙ্ঞ| হয়, তা প্রকাশ করতে পারি না। সেই 
জন্য সব সহা করে যাচ্ছি । বহু ছেলে আপনার কাছে যায়। "আমাদের 
হয়ে এ কথ! তাদের জানাবেন |" 

এইমাত্র যুব-সমিতির মিটিং করে এলাম | যথার্থ, ব্ুভাবে আমি তাদের 
বলেছি-_তীরা সংযমের সীম। অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্ত্র- 
নাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পডে। সেদিন অনেকেই 
মনে করলেন, যেন আমি তার কথাঁর পাল্ট। উত্তর 1দতে গিয়েছিলাম । কিন্তু 
করি নি, কোনদিন করব বলে মনেও করি ন।। সেধিন তাও কথা আধার 
অতট] ন। বললেও হয়ত হত। কারণ অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর 
ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল, সত্য ছিল ন। | কিন্তু এক বৎসর পরে এ "মার 
আমি বলতে পারি নে।* 


১৯৪৪ শ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসে দিলীপকুমার রায় ডেলিভারেন্স' নাম দিয়ে 
শরৎচন্দ্রের “নিষ্কৃতি' বইয়ের ইংরাজি অন্রবাদ প্রকাশ করেন। দিলীপকুমারের 
গুরু শ্রীঅরবিন্দ এই ইংবাজি অন্থুবাদটি দেখে দিখেছিলেন এবং দিলীপকুষারের 


৬৬ 


অন্থরোধে রবীন্দ্রনাথ এই ইংরা।জ গ্রন্থের একটি মুখবন্ধও লিখে দিয়েছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথের সেই লেখার শেষাংশট। এই ঃ - 
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দিলীপকুষার যখন রবীন্দ্রনাথকে এই মুখবন্ধটি লিখে দেওয়ার জন্য অন্গরোধ 
করেন, তখন শরৎচন্দ্রের মনে একটা সন্দেহ হযেছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত 
লিখে দেবেন না। তাই এই সন্দেহের বশেই তখন তিনি দিলীপকুষারকে 
লিখেছিলেন-_ 

“ এনঙ্কতি'কে ভালে! অন্গবাদ কবার জন্য যে তুমি মপাসাধ্য কববে সে 
আমি জানতাম ।:.. 

অনুবাদ ভালে! হবেই য! দেখে দেবার সংকল্প করেছেন প্ীঅরবিন্দ নিজে", 

রবীন্দ্রনাথ মামাকে ইন্ট্রোভডিউস কবে দিতে চাইবেন বলে ভরসা করি 
নে। আমার প্রতি ত তিনি প্রসর্ নন। ত। ছাড়। তার এত সময়ই বা কই? 
সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর খণ আমি কোনকালে 
শোধ করতে পারবে! না, মনে মনে তাকে এমনি ভক্তিশ্রদ্ধাই করি। কিন্তু 
ভাগ্য বাধ সাধলে।-__আমার প্রতি তীর বিমুখতাঁর অবপি নেই। স্থতরাং এ 
চেষ্ট! কব। নিরর্থক |” 


৬৭ 


রবীজ্জ-সম্ঘধনায় শরগুচজ্জ 
( রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতষ বৎসর বয়সে, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে বড়দিনের 
ছুটির সময় কলকাতায় কয়েকদিন ধরে “রবীন্দ্র-জয়স্তী” উৎসব হয়। এই রবীন্দ্র 
জয়স্তী উৎসব উপলক্ষে তখন যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান 
উদ্ভে|গী ছিলেন অমল ভোমষ। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে ববীন্দ্র-জয়স্তী কমিটির পক্ষ 
থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে মানপত্র ব। অভিনন্দন পত্র দেওয়া! হবে স্থির হয়েছিল, 
তার রচনার ভার পড়েছিল শরৎচন্দ্রের উপর।) কবি-সহর্ধনার কয়েকদিন 
আগেই শরৎচন্দ্র তার রচিত অভিনন্দন পত্রটি অযলবাবুর নিকট পাঠাবার সময় 
সেই অভিনন্দন পত্রের সঙ্গে তখন অমলবাবুকে এক পত্রে লিখেছিলেন £__ 
সামতাবেড়, পানিজ্রাস, হাবডা 
৮ই অগ্রাণ, ১৩৮ 
ভাই অমল; 

এই সঙ্গে লেখাটা পাঠালাম । দেখতেই পাবে কারুকার্ধের ছটাঘ অভিভূত 
করবার চেষ্টামান্্র করি নি, কারণ সেট? অসম্ভব । 

তবে, তোমার নিজের দায়িত্বে কিছু করে লাভ নেই। ধার ক্যিটিতে 
আছেন, তাদের সকলের মত নাও । বড় অস্থস্থ তাই যেতে পারলাম না। 

একটা কথ! তোষকে বারবার জানিয়েছিলাম যে আমি এ কাজের উপযুক্ত 
নই। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই শুনলে না। 

তোমার--শরংদা ! 
রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-জয়স্তী উৎসব কমিটির কোনও সদশ্তের নিকট থেকে 
জানতে পারেন যে, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে কমিটি তাঁকে অর্থ্যরূপে কিছু অর্থ দেবেন 
[স্থর করেছেন । 

এ বৎসর উত্তর বঙ্গে ভীষণ বন্যায় সেখানে দারুণ অল্নাভাব দেখ! দিয়েছিল । 
তাই কবি, রবীন্র-জয়ন্তীতে তাকে অর্থ দেওয়। হবে জানতে পেরেই, তিনি 
রবীন্ত্রজয়ন্তী উৎসব কমিটির অন্যতম গুধ|ন স্তস্ত শরৎচন্দ্রকে তখন এক পত্রে 
(লিখেছিলেন ৫-- 

৬৮ 


“দেশে এখন দারুণ ছুদিন, এ সময় অন্ত কোনে। বাপারের জন্তে অর্থের 
দাবী কর। বিহিত হবে ন।। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও, তবে সেটার 
লক্ষ্য হবে দুর্গতদের ছুংখ হরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে সেজন্য চেষ্ট। করচি _ 
কলকাতায় এই উদ্দেস্তে একট। কিছু পাঁল। গানের কথা! চলচে। এই উপায়ে 
কিছু কুড়োনে। যাবে আশ। করি ।” 

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সাধারণের প্রবেশ মূল্যের নিয্নতম ফি ছিল ৫ টাক।। 
উধের্ব ছিল ১০১ ২০, ২৫, ৫০, ১০০ টাঁকা। এই হিসাবে কিছু অর্থ তোল! 
হয়েছিল। এবং সেই অর্থ রবীন্ধ-সম্বর্ধমার সময় কবির হাতে দিলে, কবি 
ত1 পরে উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

১৩৩৮ সালের ৯ই পৌষ সকালে কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের 
আকা ছবি এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের বি।ভন্ন বয়সের বিভিন্ন ফটে! নিয়ে এক 
চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে রবীন্্র-জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয। এই চিত্র-প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ1। 

এদিন অপরাহ্ন টাউন হলে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার জন্য যে সাহিতা 
সন্মিলন হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন শরত্চন্ত্র। শরৎচন্দ্র সেই সায় 
'রবীন্দ্রনাথ নামে একটি সংক্ষিপ্ত লিখত ভাষণ পাঠ করেন। তাতে তিনি 
বলেন__ 

“কবির জীবনের সপ্ততি বমর বয়স পূর্ণ হোলে।। বিধাতার এই আশীর্বাদ 
আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানব জাতিকে ধন্য করেছে।" 

আমব। সমবেত হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্থ্য নিবেদন করে দিতে। 
তাকে সহজভাবে বলতে--কবি' তুমি অনেক দিয়েছে, এই দীর্ঘকালে তোমার 
কাছে আমরা অনেক পেয়েছি । হ্বন্দর, সবল, সর্ব-সিদ্ধি-দায়িনী ভাষ। দিয়েছে। 
তৃষি, তুমি দিয়েছে! বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছে। অন্বন্ধপ সাহিতা, দিয়েছো 
জগতের কাছে বাঙ্গলার ভাষা! ও ভাব সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছে। 
যা সকলের বড়-_মামাদের মনকে তুমি দিয়েছে৷ বড় করে। 

.*মাহুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সাষাহ্ই এসেছি । কবির কাছে 
একদিন গিয়েছিলাষ বাঙ্গল। সাহিত্যে সমালোচনার ধার! প্রবত্িত করার 
প্রস্তাব নিয়ে। নান' কারণে কবি ত্বীকার করতে পারেননি, তার একটা হেতু 
দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারক, তার নিন্দে করতেও তিনি 


৬৯ 


তেমনি অক্ষম । আরও বলেছিলেন যে, তোমর যদি এ কাজ কর, কখনো 
ভূলে। না যে, অক্ষমত। ও অপরাধ এক বস্ত নয়। ভাবি, সাহিত্য বিচারে এই 
সত্যটা যদ্দি সবাই মনে রাখতো!” 

১১ই পৌষ রবিবাব অপরাহ্রে টাউন হলে রবীন্দ্রজয়স্তী উৎসব কমিটি 
কবিকে স্বর্ধন। জানান । এ সভায় কবিকে শরৎচন্দ্রের রচিত অভিনন্দন পত্রটি 
দেও,। হয়। স্থির ছিল সভায় অভিনন্দন পত্রটি আচায জগদীশচন্দ্র বস্থু পাঠ 
করবেন। কিন্তু তিনি অত্রস্থ থাকায় কবি কামিনী রায় অভিনন্দন পত্তটি 
পাঠ করেন। সেই অভিনন্দন পত্রাটি এই £__ 
কবিগুরু, 

তোমার প্রতি চাহিয়। আমাদের বিস্ময়ের সীম| নাই । 

তোমার সঞ্ততি-তম বর্শেষে একান্তমনে প্রার্থন। করি-জীবন বিধাত। 
তোমাকে শতাধু দান করুন, অ[জিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্বতি জাতির 
জীবনে অক্ষয় হউক । 

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে । বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, 
কত ন। সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রবাসম্ভার বহন করিয়! আনিঘ়াছেন। 
তাহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাহাদের তপস্। তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাঁভ 
করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচাষগণকে তোমার 
অভিণন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি। 

আত্মার নিগুঢ রস ও শোভঠ কল্যাণ ও এশ্বধ্য তোষার সাহিত্যে পুর্ণ 
বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে । তোমার স্থপ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ 
আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কতার্থ হইয়াছি। 

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমর। নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত 
দিয়! দিয়াছিও অনেক । 

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভ দিনে তোমাকে শান্ত যনে নমস্কার করি ॥ 
তোমার ষধ্যে স্থন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১ই পৌষ, ১৩৩৮। 


শরৎচন্দ্র এই অভিনন্দন পত্রট [লিখে অধলবাবুকে পাঠাবার সময় 
খলেছিলেন__“আ'ম এ কাজে; উপযুক্ত নই।” শরৎচন্দ্র এপ বললেও, একথ। 
লও 


বলতেই হবে যে, এই অভিনন্দন পত্রের রচন। খুবই সুন্দর হযেছিল। এ অল্প 
কথায় এত ভাববহুল, আর এন সহজ সরল ভাষায মিষ্ট করে, আর কেউ 
তখন লিখতে পারতেন কিন।, এমন কি মাজও কেউ লিখতে পারেন কিন। 
সন্দেহ। 
এই রবীন্দ্ু-জয়ন্তী উৎসব এত ক্ন্দর ও হুষ্ুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, ত। 
দেখে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত ও মুদ্ধ হযেদ্িলেন। তাহ এই সভার কয়েকদিন 
পরে তিনি এ সম্বন্ধে অঘলবাবুকে এক পত্রে লিখোছলেন £- 
স/মতাবেড, প।[নত্রাস, হাবড। 


২৮শে পৌষ, ১৩৩৮ 
পরম কল্যাণীয়েষু, 


অল, ফিরে এসে অবধি ভাবছি, তোমাকে লিখব, কিন্তু শবীবে দেয় নি। 
আমি চিরকাল ঘুমকাতুবে মানুষ, কিন্তু কি যে হযেছে জানি নে, আমান 
ঘুষ যেন কোথায় পালিয়েছে । শরীরে এমন অস্বস্তি কখনে! বোধ করি নি। 
পায়ের একট! পুরোনে। ব্যাথাও যেন মাথ। চাড়া দিয়ে উঠেছে। 

সতা অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি ! সে তোমব| (ন। তুমি ?) 
টাউন হলে সভাপতির আসনে মামাকে টেনে বসালে, আমাব গলায় যাল। 
দিলে বলে নয়, আমার লেখ! মানপত্র কবির হাতে দিলে বলেও নয়-_-যেভাবে 
এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এ অনষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় 
সার্থক করে তুললে-__তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সন্বদ্ধে 
আষি এখানে ওখানে কখনে। কখনো মন্দ কথ। বলেছি রাগের মাথা এ যেমন 
সত্যি-_এও তেম্নি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,_ 
আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গরু বলে, মাষার চাইতে কেউ 
বেশী ষক্‌সো! করেনি তার লেখ! । তার কবিতার কথ। বলতে পারবে| না, কিন্ত 
আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি তার উপন্যান, তার চোখের বালি, 
তার গোর তার গল্পপ্রচ্ছ । আজকের দিনে যে এত লোক মামার লেখ। 
পড়ে ভাল ধলে, সে তারি জন্ত। এ সতা, পরম সত্য আমি জানি । আর 
কেউ বললে কি ন! বললে, ম।নলে কি না মানলে, তাতে কিছু এসে যায় ন।। 
তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, ন। দিয়ে 
পারি নি। মস্ত বড় কাজ করেছ তুষি। প্রাণভরে তোমাকে আশীর্বাদ করি ।” 
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রবীজ্জনাথের উপর শরৎচন্দ্র শ্রন্ধ। 


১৯৩১ গ্রীষ্টাবের মে মাসে শরৎচন্দ্রের “শেষ প্রশ্ন পুস্তকাকাবে প্রকাশিত 
হয়। “শেষপ্রশ্ন প্রকাশিত হলে, তখন শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে এক তীব্র 
'নন্দার ঝড় উঠেছিল। সেই সময় 'স্রষন্দ ভবনের' শ্রীমতী সেন নাষে জনৈকা 
মহল! এরূপ একজন সমালোচকের তীব্র আক্রমণে জুদ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতি 
মমবেদন। জানিয়ে শরৎচন্দ্রকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা সমা- 
লোচককে চিনতেন। তাই তিনি শরংচন্দ্রকে লেখা তার পত্রে উক্ত 
সমালোচকের চরিত্র, র'চি, এমন কি পারবারিক জীবনের প্রতিও কটাক্ষ 
করেছিলেন । 

শরৎচন্দ্র ভদ্রমাহল|র পত্র পেয়ে উত্তরে তাকে লিখেছিলেন যে, সমা- 
লোচকের প্রতি এভাবে কট।ক্ষ কর! তাঁর উচিত হয় নি। শরৎচন্দ্র ভদ্রমহিলার 
পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে তার পত্রে, এক সময় তার প্রতি প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের 
একটি মূল্যবান উপদেশের কথ। লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই দীর্ঘ পত্রের 
এ অংশটি এইরূপ £__ 
কল্যাণীয়াস্থ, 

হী) *শেষপ্রশ্নঁ নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌচেছে। 
অন্ততঃ যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেন ন। টৈবাৎ আমার চোখ 
কান এড়িয়ে যায়, ধারা অত্যন্ত শুভান্থধ্যায়ী তাদের সেদিকে প্রথর দৃষ্টি। 
লেখাগুলি সযত্বে সংগ্রহ করে লাল-নীল-সবৃজ-বেগুনী নানা রঙের পেক্গিলে 
দাগ দিয়ে, তার। ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং 
পরে আলাদ! চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌছল কিনা । তাদের আগ্রহ, 
ক্রোধ ও সমবেদন। হাদয় স্পর্শ করে। 

নিজে তৃষি কাগজ পাঠাও নি বটে, কিন্তু তাই বলে রাগও কম করো! নি। 
সযালোচকের চরিত্র, রুচি, এমন কি পারিবারিক জীবনকেও কটাক্ষ করেছো৷। 
একবারও ভেবে দেখোনি যে শক্ত কথ! বলতে পারাটাই সংসারে শক্ত কাঁজ 
ন*! মাজষকে অপমান করায় নিজের মরধাদ|ই আহত হয় সব চেয়ে বেশী। 
জীবনে এ যারা ভোলে তারা একট! বড় কথাই ভুলে থাকে । তা ছাড়। 

৭২ 


এমন তে! হতে পারে 'পথের দাবী' এবং *শেষ প্রশ্ন এর সত্যই খুব খারাপ 
লেগেছে । পৃথিবীতে সব বই সকলের জন্য নয়, সকলেরই ভাল লাগবে এবং 
প্রশংস। করতে হবে এষন তে। কোন বাধ। নয নেই। তবে, সেই কথাটা 
প্রকাশ করার তঙ্গীট। ভালো হয়নি, এ আহি যানি। ভাষ। অহেতুক রূঢ় এবং 
হিং হয়ে উঠেছে, কিন্তু এইটেই তে। রচনা রীতির বড় সাধন।। মনের যধ্যে 
ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাক। সত্বেও যে, ভদ্রবাক্তির অসংযত ভাষা 
প্রয়োগ করা চলে ন।, এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক ছুঃখে আয়ত্ত করতে 
হয়। তোমার চিঠির মধ্যে এ ভুল তুমি তার চেয়েও করেছে।। এত বড় 
আত্ম-অবমাননা আর নেই। 

ভাবে বোধ হয় তুমি অল্প দিনই কলেজ ছেড়েচে।। লিখেছে! তোমার 
সখীদেরও এন্নি মনোভাব | যদি হয় সে দুঃখের কথ।। এ লেখা যদি তোমার 
হাতে পড়ে তাদের দেখিয়ে।। শীলত। ষেয়েদের বড় ভূষণ, এ সম্পদ কারো 
জন্যে, কোন কিছুর জন্তেই তোমাদের ক্ষোয়ানো চলে ন।।:"- 

"এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বোধ হয় বলা ভালে।। তোষ্‌র! হয়তো 
তখন ছোট, অধুনালুগ্ত একখানা ম/সিক পত্রে তখন রবীন্দ্রনাথকে এবং তার 
ভক্তশিশ্ত বলে আমাকেও মাসের পর মাস আক্রমণ চলছে, গালি-গালাজ 
ব্যঙ্গ-বিদ্রপের অবধি নেই-_-তার ভাষাও যেমন নিষ্ঠুর, অধ্যবসারও তেমন 
ছুণীম। কিন্ত কবি নীরব। আমি উত্যক্ত হয়ে একদিন অভিযোগ করায় 
শান্তকঠে বলেছিলেন উপায় কি! যে অস্ত্র দিয়ে ওর। লড়াই করে, সে অস্ত্র 
স্পর্শ করাও যে আমার চলে না। আর একদিন এম্নিই কি একট। কথার 
উত্তরে বলেছিলেন-যাকে হুখ্য/তি করতে পা(রনে, তার নিন্দে করতেও 
আমার লজ্জাবোধ হয়। 

তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি--কিন্তু সব চেয়ে বড় এ ছুটি আর 
তুলিনি। আজ জীবনের পঞ্চানন বছর পার করে দিয়ে সরৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ 
করি যে আমিঠকিনি। বরঞ্চ নিজের অজ্ঞাতনারে লাভের অস্কে অনেক জম। 
পড়েছে। মানুষের শ্রদ্ধ। পেয়েছি, ভালবাস। পেয়েছি ।” 


শরতচন্দ্র তাহার “ত্য ও মিথ্য। প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
লিখেছিলেন-_ 
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“আজ এই ছুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জে। নাই, সত্য লিখিবার পথ 
নাই-_তাহা সিডিশন।.. 


সেদিন ইউনিভাসিটি ইন্ষ্টিটিউট-এ ছেলেদের মধ্যে কবিত। আবৃত্তির একটা 
প্রতিযোগিতার পরীক্ষ। ছিল। সর্বদেশপুজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের 'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক কবিতাটি নির্বাচিত কর! হইয়াছিল । 
যাহার! পরীক্ষ। দিবে, তাহাদেরই একজন মামার কাছে ছুই একটা কথ। 
জানিয়। লইতে আসিয়াছিল। তাহারই কাছে দেখিয়। অবাক হইয়া গেলাম 
যে এই স্তদীর্ঘ কবিতাটির যাহ। সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ-__-এই দুর্ভাগা দেশের ছুদশাব 
কাহিনী যেথায় বিবৃত-_সেই অংশগুলিই বাছিয়। বাছিয়! বাদ দেওয়া হইয়াছে। 
জিজ্ঞাস। করিলাম, এ কুকাষ কে কবিল? 


ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে নিাচনেব ভাব ধাহাদের উপর ছিল, তাহাব।। 


মনে করিলাষ, রত্ব ইহার! চিনেন না, তাই এও বুঝি সেই ছোবড়া! আটির 
ব্যাপার হইয়াছে । কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভূল 
ভাঙ্গিয়। দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাব। সমস্তই জানেন, তবে কিন। 
ওতে দেশের ছুঃখ-দৈন্তের কথ৷ আছে, তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় ন।--ওট! 
সিডিশন। 

কহিলাম__-কে বলিল? 

ছেলেটি জবাব দ্িল- আমাদেব কর্তৃপক্ষর।। 


যাক, বাচা গেল। কর্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্বাচীন শিশুগুলার 
মনল চিন্তা করিতে এ পক্ষেও পাকা যাথার অভাব ঘটে নাই । প্রশ্ন করিলাম 
_ আচ্ছা, তোমর! এই কাবতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার ন1? 


সে কহিল--পারি, কিন্ত তার! বলেন, পার। উচিত নয়, ফ্যালাদ বাধতে 
পারে। 


আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি 
নিষ্পাপ, নির্মল__শ্বদেশের হিতার্থে যে কবিত৷ তাহার অন্তর হইতে উত্থিত 
হইয়াছে, প্রকাশ্ত সভায় তাহার আবৃত্তি সিডিশন্‌-_তাহা৷ অপরাধের । এবং এই 
সতা দেশের ছেলের! আজ কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষ। করিতে বাধ্য হইতেছে। 
এবং কর্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই যে, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে ।” 
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শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকেন। সেই সষয় তিনি 
সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীকে (বীরবল ) এক পত্রে লিখেছিলেন_- 

“কাল আপনি আমাকে একখানি বই ( চারইয়ারি) দিয়েছিলেন। 

“কাল রাত্রেই বইখানি শেষ করি। গল্প পড়ে এত আনন্দ বহুকাল 
পাইনি... 

সেদিন এই বইয়ের প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, 
আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন ? 

আমি বলি, না পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে বড় পপ্ডিত 
হলেও কাব্য বোঝবার পণ্ডিত নন1 তাছাড়া সব কবিতার মানে সবাইকে 
যে বুঝতেই হবে, এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই। রবিবাবুর “শ্েঠ 
ভিক্ষা” পড়ে গুরুদাসবাবু বলেছিলেন, এমন অশ্লীল বস্ত ইতিপূর্বে তিনি দেখেন 
নাই। বৃতরাং কথাটা স্তার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েছে বলেই ঘেনে 
নিতে ইবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও ত নয়।” 


একবার শরতচন্দ্রের এক পরিচিত বন্ধু তাকে বলেছিলেন-_ আপনার লেখা 
তবু বুঝতে পারি, কিন্তু রবিবাবুর লেখ। বুঝা যায় না! 

উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন তার বন্ধুকে বলেছিলেন_ আমি লিখি আপনাদের 
জন্য, আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য । 


১৩৪২ সালের ওর! মাঘ তারিখে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে 
লিখেছিলেন *_ 

“বুদ্ধদেব বন্ধুর 'বাসরঘর' বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আমি দেখি 
নি। বুদ্ধদেব বন্ধ যদি বলে থাকে, আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় 
উ্পন্তাসিক, সে তো সত্যি কথাই বলেছে মণ্ট,। নিজের মন ত জানে এ 
সত্যঃ পরম সত্য । 

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, জামার চেয়ে কে বড়ো, কে ছোট এ 
নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোন আক্ষেপ, কোন উদ্বেগ নেই। 
রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন, আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদ-বাচ্য নয়, তাতেও 
বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। হয়ত 
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বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত ষনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্ত 
এই সাধনাই আমি সারাজীবন করেছি। এই জন্যই কোন আক্রমণেরই 
প্রতিবাদ করিনে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, 
কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি । নান! হেতু থাকার জন্যেই হয়ত তুল 
করে করেছিলাম । 


স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করিনে, 
এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনিধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের 
কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্ট,, 
কোন কারণেই কাউকে বাথ! দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা 
দেবে ।” 


দিলীপকুমার রায় শরংচন্দ্রের এই চিঠিটি পেয়ে এর একটি নকল তখন 
রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দ্িয়েছিলেন। এসম্ন্বে দিলীপকুমার তীর 
স্থতিচারণ গ্রন্থে লিখেছেন £- 

“রবীন্দ্রনাথকে আমি শরতদার এ পত্রের একটি কপি পাঠিয়ে দিতে তিনি 
আমাকে লিখেছিলেন-_-“শরতের চিঠিখানি পড়ে ঘনে বেদন! পেয়েছি, বুদ্ধদেব 
শরংকে তার ওঁপন্তাসিক প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিয্নতর আসনে 
বনিয়েছেন, এ সংবাদ আমি জানিইনে।” 


রবীন্দ্রনাথের উপর শরংচন্দ্রের শ্রদ্ধা সম্বন্ধে সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় লিখে গেছেন £-- 

“রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরংচন্দ্রের হৃদয়ে একট। গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র- 
সাহিত্য সে (শরৎচন্দ্র) খুব মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলও। দ্বিতীয়বার 
ঢাকায় গিয়া সে অসুস্থ হইয়! পড়ে এবং তাহাতে তাঁহার কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসিতে খুব বিলম্ব হইয়া যায়। সেই সময় দেখিয়াছি, দু-একদিন জরের 
ঘোরে অনর্গল সে “বলাকা'র কবিতার পর কবিত। আবৃত্তি করিয়৷ চলিয়াছে__ 
প্রত্যেকটি কবতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ । এ ছাড়াও কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার 
নিন্দা করলে সে বড় ব্যথিত হইত। তাহার চোখ মুখ রাগে লাল হইয়া 
উঠিত। যাসিক যোহাম্মোদীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিরুদ্ধে সমালোচন। 
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সম্বন্ধে সে বলিয়াছিল, “আরে, ওরা সব ভূলে যায় যে, এই গাল দেবার নিন্দা 
করবার ভাষাটাই বা! ওদের কে শিখিয়েছেন ?” 


ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিদের ষধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথা্--এই নিয়ে 
শরংচন্দ্র একদিন উপেক্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচন। করেছিলেন। 
উপেন্্রনাথ তার স্তিকথা, গ্রন্থে এই আলোচনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে 
তিনি লিখেছেন__ 

“শরৎচন্দ্র আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন_ আচ্ছ। বল ত আমাদের ভারত 
বর্ষের সকল কবির মধো রবীন্দ্রনাথের স্থান কি, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, ভূতীয়, 
চতুর্থ থেকে আরম্ভ করে শততম পর্ধস্ত একশ স্থানের মধ্যে কোন স্থানটি তিনি 
অধিকার করে আছেন? 

ক্ষণকাল চিন্তা করে দেখে বললাম--ঠিক করতে পারছিনে। ভুমি যখন 
প্রশ্নকর্তা, তখন উত্তরও তুমি নিশ্চয় জানে। | ভূষিই বলে রবীন্দ্রনাথের স্থান 
কি? 

শরৎ বললেন--দ্বিতীয়। আচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ যদি দ্বিতীয় হন, তাহলে 
প্রথম কে তা বল? 

একটু ভেবে বললাম-_এ প্রশ্ন আরও কঠিন ঠেকছে । এর উত্তরও তুমিই 
দাও। 

শরৎচন্দ্র বললেন-_প্রথম বেদব্যাস। 

ধুশি হয়ে, একটু বিম্মিত হয়েও জিজ্ঞাস করলাম__বাল্সিকী ? 

শরৎচন্দ্র বললেন__অনেক নীচে, অনেক নীচে । এদের ছুজনের অনেক 
নীচে 

-কালিদাস ? 

কাঁলিদাসও অনেক নীচে । বলে শরৎচন্দ্র বললেন- প্রথম থেকে দ্বিতীয়ের 
যে দূরত্ব, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ের দূরত্ব তার কয়েকগুণ বেশী।৮ (পৃঃ ১৩৯-৪৭) 


কল্পোল-সম্পাদ্ক দীনেশরঞ্জন দাশের একটি লেখায় রবীন্ত্রপ্রতিভার প্রতি 
শরংচন্দ্রের আর এক ধরণের শ্রদ্ধার উল্লেখ দেখ যায়। তা হচ্ছে এই :_ 
“কিছুকাল আগে ফরাসী যণীধী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রম্য! রল'য। 
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একখানি চিঠিতে লেখেন যে, আমরা যদি শরৎচন্জ্রের ভাল ভাল লেখাগুলি 
ফরাসী ভাষায়ঃতর্জষ! করে ছাপাই তাহলে ফরাসী ও বাক্ষলার চিন্তাধারার 
একট! আত্মীয়তা ঘটবার সম্ভাবন1 হয়। এট। আমর! করি না কেন? 

চিঠিখানি নিয়ে শরংদার কাছে পানিত্রাসের বাড়ীতে যাই 1... 

মহাত্মা! রলার প্রস্তাব শুনেই বলে উঠলেন-_দেখ হে, ওদের কাছে 
আমাদের যা শিখবার আছে সেগুলোর অন্ততঃ অন্করণও করি লা। এত 
ভাল ভাল জিনিষ সত্যি এত উদারতা ওর! পেল কোথায়? কোথায় 
কে বাঙ্গলার'একপ্রান্তে দেশের লোকের নিন্দার ভারে জর্জরিত, ওদের দেশের 
একটি সাষান্য লেখকের তুল্যও নয় যে শরৎচন্দ্র, তার লেখ। নিয়ে নাকি এতবড় 
একট] লোকের মাথা ঘামচে ! কি? না লেখার ভেতর দিয়ে অন্তরের 
পরিচয় হবে। ভাবে! দেখি কত বড় সাহিত্যিকের কথা ! 

আমি বলি-_তাহলে তাকে লিখবে! নাকি ? 

উত্তরে শরৎদ1! বলেন- লিখে দাও যে শরত্বাবু ইচ্ছা! করেন না যে, তার 
বাঙ্গলা লেখা কোনও বাঙ্গালীকে দিয়ে ফরাসীতে অনুদিত হয়। কারণ 
ওতে ঠিক রূসটি যথাযোগা থাকবে না। এত বড় শক্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ, 
এক তার নিজের করা অনুবাদ ছাড়া অন্ত কার হাতে কর] অঙ্বাদটি রবীন্দ্র- 
নাথের বাঙ্গলার রসটি বজায় রাখতে পেরেছে? কত দুঃখেই না জানি 
শেষকালে রবীন্দ্রনাথ-_আর জেনে! একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বলেই তা পেরেছেন-_ 
ইংরেজী শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন । বলত, "ও আমার আমের মঞ্জরী” এটি 
কোন ভাষায় এমন করে বলা যায়? এ যেন একেবারে আম্মমকুলের তরতাজ। 
গন্ধ নিয়ে রূপ নিয়ে আমাদের কাছে হাওয়ার দোলায় দোল খাচ্ছে ।” 


১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ই জুলাই কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের 
সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার বিরুদ্ধে যে সভা! হয়, সেই সভায় উদ্বোধনী 
ভাষণ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র । সেদিন তিনি তার ভাষণের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ 
সন্বদ্ধে যা বলেছিলেন তা এই $-- 

“...বাঙ্গলার এই সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে, ধার! এই সভার উদ্ভোক্তা 
তাদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি- এই 
বিপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। 
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একট] প্রথা আছে সভাপতির পরিচয় দেওয়া ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই 
বিরাট নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন বিশেষণ যোগ করা যায়? 
বিশ্বকবি, কবি সার্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মাহুষে পূর্বেই আরোপ করে 
রেখেছে । কিন্তু আমরা ধারা তাঁর শিষ্য সেবক-_নিজেদের যধ্যে শুধু কবি 
বলেই তার উল্লেখ করি। বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ । জানি সভ্য জগতের এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রাস্ত পর্যস্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝবার পক্ষে কারও অস্থবিধে 
ঘটবে না । কবির মন ক্লাস্ত, দেহ দুর্বল, অবসর । এই বিপুল জনতার 
মাঝখানে তাকে আহ্বান করে আনা বিপজ্জনক । তবু তাকে আমরা অন্রোধ 
করেছিলাম । মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দুনিয়ার কারও না অবিদিত থাকে এই 
সভার নেতৃত্বের ভার বহন করলেন কে? কবি স্বীকার করলেন, বললেন--ভাল, 
তার বক্তব্য তার নিজের মুখ দিয়েই তবে ব্যক্ত হোক্‌। ূ 

তাকে আমাদের সরতজ্ঞ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।৮:.. 


১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরংচন্দ্রের দ্বিষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে 
কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান “শরৎশর্বরী, নামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করেছিলেন, তাতে অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্ত্র প্রথমেই বলেছিলেন *__ 

"্বাষট্রি বংসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ, যিনি 
আজ রোগ শয্যায় তাকে প্রণাষ করি। এ জগতে সাহিত্য সাধনায় তার 
আশীর্বাদ, এটি শুধু আমার নয়, প্রতি সাহিত্যিকের পরষ সম্পদ। সেই 
আশীরবাদ আমি আজকের দিনে চেয়ে নিলাম ।” 
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শরৎ-জয়স্তীতে রবীআনাথের বাণী 

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিবসে প্রঘথ চৌধুরীর 
(বীরবল) সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে শরৎ-জয়ন্তী হয়ঃ তাতে 
উদ্যোক্তাদের অন্থরোধে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । রবীন্্র- 
নাথের সেই বাণীটি এই £_ 

শ্রীযুক্ত শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা-সভায় বাঙ্গল। দেশের সকল পাঠকের 
অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্কে আমি সম্মিলিত করি। আজও 
সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে, 
সে কথা স্মরণ করাবার নান। উপলক্ষ্য সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে 
উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলু ন| এও তারি মধ্যে 
একটা । বস্তত; আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ এখানকার 
প্রদোষাদ্বক।র থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে 
যাই, যিনি বর্তমান বাংল! সাহিত্যের উদয়-শিখরে আপন প্রতিভা জ্যোতি 
বিকীর্ণ করচেন। ইতি-_-২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৫। 


শরংচন্দ্রেরে এই ৫৩তম জন্মোৎসব সখন্ধে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তার 
*শরৎচন্দ্রের টুকরো! কথা” নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, শরৎ-জয়ন্তীর উদ্োক্তাদের 
অন্যতম হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও রবীন্দ্রনাথকে 
শরখজয়স্তীতে সভাপতি করবার জন্য একদিন একা জোড়াসাকোয় রবীন্দ্র 
নাথের কাছে গিয়েছিলেন। 

অবিনাশবাবু কোন রকমে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তার প্রস্তাব পেশ 
করলে, কবি প্রায় ৫ মিনিট চুপ করে ছিলেন এবং শেষে বলেছিলেন_ দেখ 
অবিনাশ, তোমার শরংদার সভায় আমি যেতে পারব না। 

কবির কথার উত্তরে অবিনাশবাবু বলেছিলেন__-আপনি ন' গেলে, আমার 
সভ। করার অর্ধেক উৎসাহ চলে যাবে। শবংদার প্রথম জয়ন্তী ( অধিনাশবাবুর 
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এ কথ ঠিক নদ, কাবণ ইতিপূর্বে হাওড়ার শিবপুবে শবৎ জয়স্থী সাড়ন্ববে 
ইয়েছিল) হবে। 


"অবিনাশবাবুর কথ। শুনে কবি ঘেন চিন্তাষতর হলেন। বিছুক্ষণ চুপ কবে 
থেকে বললেন- দেখ, এক কাজ কব। আমাব ণাষ তোমর। দা৪--জামি 
কিন্ত যাব না--আমি ববঞ্চ একট| “তাব' পাঠিয়ে দেব যে মামি অন্গস্থ। 
তাহলেই ত তুমি খুসি হবে। 

অবিনাশবাবু এতে খুলি ন। *গধার, কবি শেষে খবৎ জবম্থীতে সভাপ। ধ 
কববাব জন্য জগদিজ্খন|থ বাদে পামে একটি চিঠি শিশে দিষ্টিলেন। কিন্ত 
জগ। দন্দ্রব।বু অত্রস্থ থাক তিনি সভাপতি ৮৩ পাবেন শি। 


আবিনাশবাবুব কথ। শরণ কাপ প্রাণ ৫ খান চুপ কলেগিলন এল সভাষ 
যাবেন না, একশ| পবিষ্ষাব আ|ণাে বালাহছণেন, আমাপ নাম দয দ|৭-- 
অবিনাশবাবুব এই কথ। আনব! নভে বিশ্বাস কবে" বি ন।। এক তঞ 
ভাব উপব যে শবতচন্ত্র কবিব উপব বাগ কাবছেন, আভমান ববেছেশ, গমন 
কি কবিকে আক্রমণ পর্যন্তও কবেছেন, মে শবংচান্ছবব ক্ষ গা লভ সঙগন্মে কাব 
এন কথা বলবেন, এ৪ কি ন্ভব? 


অবিনাখল]ব এই খবৎ জপন্থীব কখ। বলতে (গমে ভাব গন্ধে বলীন্দনান। ৪ 
এবংচন্ধ সম্প.ক আব একটি ঘটনাবও উল্লেখ কলেছেন। ত। হচ্ছে এই £ - 

শবংচন্দ্রের এই ৫৩ তম জন্মোংসবেব 'বষেকদিন পবেই নোণ 5" হাওড়া 
ট/উন হলে হাওডাব একটি লাইব্রেণীব উদ্যোগে শবহ্সাহিত্য সম্পর্বে এক 
অ(লোচন। সভ। হয়। তাতে সভাপতি হযেছিলেন ববীশ্্নাথ। রবীন্দ্রনাথ 
সেই সভাব প্রা ১৫ মিনিট বলেছিলেন । কিন্ব রখীন্দ্রনাথেব সেই ভাষণ কেউ 


লেখেন নি। 

অবিনাশবাবু এ সভাম নিমস্ত্রিত হয়ে প্রথমেব সাধিতে বসেছিলেন দেখে, 
ববীন্্নাথ সভাশেষে চলে য|বাৰ সমঘ পথেব উপবে মোটরে বসে অবিনাশ 
বাবুকে ভাকিষে বলেছিলেন_ তোমাৰ শবংদ! সম্বন্ধে য! বললাম, ত। কেমণ 
লাগল ? 
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এই সভার কথা শরংচন্দ্র কিছুই জানতেন না। অবিনাশবাবুই অনেকদিন 
পরে তাকে শোনান। | 

অবিনাশবাবুর বণিত এই সভার ঘটনাটিও আমর! সহজে বিশ্বাস করতে 
পারি না। তার কারণ, বিশ্বকবি সভা এলেন, অথচ তাঁর ভাষণ, এমন কি 
মভার বিবরণীও কোথাও প্রকাশিত হল না, এ কি সম্ভব? আর শরৎচন্দ্রও 
ঘুণাক্ষরেও এ সভার কথ। জানতে পারলেন না ! 

অবিনাশবারু বলেছেন, ৩১শে ভাদ্রের “কয়েকদিন পরেই বোধ হয় 
রবীন্দ্রনাথের সভাপাতন্রে হাওড়ায় সভ। হয়েছিল। কিন্তু প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের “রবীন্দ্রজীবনী"তে দেখ। যাত্--কবি এ বৎসর ভাত্রের শেষদিকে 
কলকাত। ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে আনেন, এবং এখানে এসে তিনি এমনি 
কাজের মধ্যে লিপ্ত হন্নে পড়েন যে, শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবের আগে 
একদিনের জন্যও তিনি আর কলকাতায় যেতে পারেন ন|। 

এই সকল কারণে কবির সম্পর্কে অবিনাশবাবুর কথাগুলি বিশ্বান কর! 
খুবই কষ্টকর । | 

এই প্রসঙ্গে কবির একট। কথ। মনে পড়ছে £-_ 

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিছুদিন করে মিশেছিলেন, এমন সব তার ভক্তজনের। 
যখন তার মৃত্যুর পর, শরৎদ। আমার কাছে এই বলেছিলেন, এই বলেছিলেন 
করে বানিয়ে বানিয়ে নান। আলাপের কথ|। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা লিখতে সুরু 
করলেন, তখন কবি একদিন দিলীপূকুষার রারকে বলেছিলেন 

“শরৎ আমার আগে চলে গিযে অ|মাকে শুধু বাথাই দেয়নি দিলীপ, ভয় 
পাইয়ে দিয়েছে৪ কম নন | 

"শরতের দুপশ। দেখে মনে হয় আজকাল যে ম'লেও বুঝি আমার হাড় 
জুড়োবে না--আমার মুখেও ন। জাণ কত শত লোক এইভাবে কত কথাই 
ন| চাপিয়ে দেধে_অথচ তখন আম।র প্রতিবাদ করারও জো-টি থাকবে ন1। 
ভাই মরতে আজকাল রীতিমত ভন করে--নত্যি বলছি।” (শ্বতিচারণ ) 

কবির মুখের শরংচন্দ্রের “দুর্ঘশ।"র কথ। ঘে অঞদে অমূলক নয়, এবং শরংদা 
আমার ক|ছে বলেছিলেন বলে, পবেও যে কিতাবে কথা বানানে। হয়েছে বা 
হচ্ছে, তারই একটি মাত্র উদাহরণ এখ।নে দিচ্ছি £-- 

পবিত্র গঙ্জোপ।ধাঞেব চলমান জীবন, নামে একটি “শাত্ম-জীবনী' আছে। 
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এ বই-এর দ্বিতীর পণ্ডে দেখা যাঁয়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার অনেক আলাগ- 
আলোচনার কথ। রয়েছে। এই বথাগচলির অধিকাংশই কিভাবে বানানে 
হয়েছে, তা ভাবলে বিশ্মিত হতে হর। শরৎদ! আমাব কাছে বা আমাদের 
কাছে, এই এই প্রসঙ্গে এই এই কথা বলেছিলেন বলে, পবিভ্রবাবু এক একট! 
করে প্রসঙ্গ খাড়া করে, শবংচন্দ্েব বিতিন্ন জনকে [বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখ। চিঠি- 
শুলিই একেব|বে হুবহু তুলে দিষেখ্নে। যেমন ছু একটি উদাহবণ দিচ্ছি £_. 


(১) পবিভ্রবাব্‌ এক জাধগাথ শবংচন্দ্রেব সঙ্গে তাৰ কথোপকথন এইপ 
লিখেছেন-_ 


“তাহলে বর্তমান সামানিক অবস্থা বিণবাণদপ জীবণে কোন 
সার্থকতাই নেই--এই কখাই 1৫ আপন বাতে ৮|ন ১ 

_ ঘমাটেই ন।। শ্রিরপষাকে তুমি জান, ধীঘ দিদ্বি মং একখানি 
উপন্তান আনি আব কাক্ণ হাডি দিনে বেবতে দোখশি, লেউ নরুপম।ই যখন 
ষোল বছর বয়নে বিধব। হযে একেবানে কাঠ হনে গেল, মামি তাকে বাব খাৰ 
কবে কি বঝিষেছিলাম জান? বৃটি, টিপব। হওন|ঢ]ষ্ঈ মে নব জীবলেন 
চবম দুর্গতি এবং সধব। থান[ট|£ সর্বে[ ওম নার্থৰত। -এখ কোনট|ই সত্য 
নধ। সেই থেকে তাব সমস্ত মন সাঠিতো শিধু* করণে দিউ' সমস্ত বচন] 

ংশে।বন কবি এব" হাতে ণবে ।লথতে শেখা, তই স আজ মিম হবেছে। 
শ্ুপু মেযেমানষ ৩ষেই নেই |” (চলমান জাপন ) 

এখানে উদ্ধত এবৎচন্দ্রে এই কথাগুলি ২৯৭১৯ ডাখিখে এক প্র 
তিনি লীল[বাণী গঙ্দোপাব্যাগকে লিখেছিলেন _ 

«১ এই মেষেটিই একদিন যখন তাহান ষোল বংসব পালে অবন্থাৎ বিধব। 
হইয়া একেবলে ক।ঠ হইয়। গেল, খন আম তাশাকে বাণ বাধ কবিয্া এই 
কথাট[ই বুঝইফাছিলাম, বিডি, (বিপব। 9টি দে শাবা জন্মেল চবম ছুর্গাতি 
এবং সধব। থাকাটউ নর্বোভম সার্থকত। উঠব কে।নটাউ সঙ পয়। তখন 
হইতে সন্ত চি তাহার পাল্ত্যে শিযুক্ত কৰিন। |দই, ভাষন সমস্য রচনা 

শোধন করি এবং হাতে ধবন। লিখিতে শেখাই তাই আজ সে মাজষ 
হইযাছে, শুধু মেযেমান্ষ ₹উফ]উ নাউ ।” (আামাণ সম্পাদিত শিবৎচন্রে 
চিঠিপজ' পৃঃ ১৮৮ ) 
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(২) পবিআঅবাবু একদিন হাঁওড়াঁয় বাজে শিধপুরে শরৎচঙ্জ্ের যালায় 
গেছেন। সেদিন সেখানে অর৪ কেউ কেউ ছিলেন। কথায় কথায় উচ্চ 
শিক্ষিত। মেয়েদের কথ। উঠল । তখন শরৎচন্দ্র বললেন-_ 

“.*সাড়ে পনেরে। আনাই কুরূপা, কেবল সাবান পাউডার আব জামা 
ক।পড় দিয়ে, অ।র নাঁকি-খোন। গলায় কথ। কয়ে যতদুর চলে ।.'-চার পাচটি 
শিক্ষিত। মেয়েকে অ।মি দেখেছি, তার। সত্যই শ্রদ্ধার পাত্রী। বি, এ, পাল 
কর! সত্বেও আমদের বোনদেব সঙ্গে তাদের প্রভেদ কর। যায় ন।। এতই ভাল 
নে হয়, তার। নিল্ুব মেয়ে হদেই আজে। আছেন ।” (চলমান জীবন ) 

শরৎচন্দ্র এই কখাগুলিই ১৬-৮-১৯ তা[রখে লীলাবাণী গঙ্গোপাপ্যাধকে এক 
চিঠিতে লিখেছিলেন - 

“*" সাডে পনেবে। আন।উ কুবপ।, কেবল নাঝ।ন প।উভার আর জাম। 
কাপড়ের দ্বাব। অ।ব নাকি-খে|ন। গলান কথ। কয়ে যত্দৃূব চলে ! কেবল 
৪1৫টি মেষেকে দেখেচি, তাব। সত্যই শ্রদ্/ব পাত্রী । তাদেব বি, এ, পাস 
কর| সত্বেও আমাদের বে!নেদেব সঙ্গে প্রভেদ কনা যায় ন।। এতই ভাল, ধনে 
হয় যেন তাব। হিন্দুব মেষে হযে আজ৭ আছেন।” ( শিবৎচন্দরের চিঠিপত্র? 
পৃঃ ১৯০-৯৯ ) 


(৩) শবৎচন্দ্েব চঠিব ভাষাবে পবিত্রবাব আবাব অপবের মুখেও 
বলিয়েছেন। যেমন শরত্চন্দ্রেব ব[ডাঁতে প্রম্খ চৌধুবীব “চার ইয়ারি কখা'ৰ 
আলোচন। প্রনঙ্গে পবিত্রবাব লিখেছেন _ 

“কিস্ত চার ইঞ্/াবি কথাব রস সকলে গ্র্ণ কবত পাবে না, বললেন 
গিরিজাদা, নে বন বৃঝতে হলে পাঠকেব শিক্ষ। ও সংস্কৃতি একট। বিশেষ 
পর্ধায়ে পৌছনে। দরকাব। 

বললেন অধা।পক, প1ঠকদেব ইন্টে।লজেক্ম ও কলিচাৰ একট বিশেষ 
সীমায় না পৌছানে। পর্যন্ত তাব! এ লেখা লমঝদার হতে পারে ন। 1” 

প্রমথ চৌধুবীর চার ইয়াবি কথ।' বইটিব প্রসঙ্গে শরংচন্্র ঠিক এই কথা- 
গলিই প্রথবাবুকে ছুধার ছুটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন । শরৎচন্দ্র ১১-১০-১৬ 
তারিখে প্রহ্থবাবুকে লিখেছিলেন £- 

"চার ইয়ারির কথাগুলে। ঠিক মত বোঝবাব জন্ঘে পাঠকের এডুকেশন এবং 
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কালচার বিশেষ একট। পধাছে পৌছানে। দবকার।* (শরংচক্ত্রের চিঠিপত্র, 
পৃঃ ১৭৫) 

আর ২১-৯-১৬ তারিখের চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিগেন - 

“পাঠকের ইন্টেলিজেন্স এবং কাঁলচাব একট। বিশেষ সীষ্ার ন! পৌদ্ানে। 
পধস্ত এ বইয়েব সমঝদাব হতে পারে ন।।৮ (শরৎচন্দ্রেব চিঠিপত্র--পৃঃ ১৭৩) 

পবিত্রধাবুব বইয়ে এই ধবণেব আবও ব€ উল্ভি যে হছুবছ শরৎচন্দ্র 
চিঠিপত্র থেকে তোলা ত। দেখানে! যেতে পাবে। কিন্ত এ প্রসঙ্গ আব না। 
ববীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্ত্রেব প্রসঙ্গে আবব ফিবে অ।সা াক। 


(শবৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্মদিবসে প্রেনিডেন্সী কলেঙ্ছের “বঙ্কিম শবৎ সমিতি 
শরতচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাষ। সম লেই লমব খপহচন্দ্র সন্দদ্ধে একটি 
পুত্তিক1 প্রক/শ কববাব মনস্থ কবে ববীন্দ্রনাথে ল্াছছে এবটি পেখা চেয়ে 
ছিল। ববীন্দ্রনাথ তখন 'শবৎচন্দ্র' নাষ দিষে বটি ছোট প্রবদ্ধ তাদের 
কাছে পাঠিয়ে দেন। এ প্রবন্ধে কব বঙ্গণাব ব|া-সাহিতোব বরমবিকাখের 
একটু সৎক্ষি্ পরিচয় দিষেছিতোন 1) কবিব এ প্রবন্ধে শবহচচ্জ সম্পকীঁয় 
কথাগুলি ছিল এই * _ 

«". বিষবৃন্দে পর কৰ কানে | ইলেব গর তাশব দিন পেটে গপ। আবার 
দেখি গল্প সাহিত্যে আাবেকট| খুন এসেহে | তথাৎ আরগ একটা পণ। 
উঠল। নেদিন যেষন ভাড ববে বখাহতেব দল জুটেছিণ সা-তোখ প্রাঙ্গণে 
আজও তেমনি জুটেছে। তেমাশ উৎনা*, তেখান আনন্দ, তেম ন জনত|| 
এবাবে নিমন্ত্রণকর্ত! এবৎচন্দ্র। তাব গঞ্সে বেবনকে ঠিনি নিবিভ করে 
জাগিয়েছেন সে ;চ্চে শ্রপরিচদেব বস। তান ক্তটি পাঠকেব আরে। অনেক 
কাছে এসে পৌছছল। তিনি ানজে দেখেছেন বি কাব সপ করে, দেখিয়েছেন 
তেষনি স্থুগোচধ কবে। তিনি বঙ্গমঞ্চেণ পট উঠিরে দিখে বাঙ্গালী সংসারের 
যে আলে(কিত দৃশ্ঠ উত্ঘাটিত কবেচেন, সেইখ|নে শধুনিক লেখকদেব প্রবেশ 
সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনা ও ৮পচে। * 


শরৎচন্দ্র সেদিন প্রেমিভেঙ্সী কলেজে অভিনন্দনের উত্তবে ববীন্রদাথের 
প্রেরিত এ প্রবন্ধটির উপরেই তার ভাষণ দিয়েছিলেন। রবীন্নাখের এ 
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প্রবন্ধটির সধী্রনাথ ঠাকুর কত ইংরাজি অনুবাদ “লিবার্টি, কাগজে বেরুলে, 
শরৎচন্দ্র সভায় আপার আগে তা পড়ে এসেছিলেন। তাই তিনি 
বলেছিলেন £-- 

“শুনেছি সমিতিব প্রার্থনা কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছেন। 
লিবার্টিতে তার ইংবেজি তজম।| প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষের দিকে 
আমার অকিঞ্চিংকব সাহত্য সেবা অপ্রত্যাশিত পুবস্কার আছে। এ আমার 
সম্পদ । তাকে নমস্কাব জানাই এবং নমিতিব গাত দিষে একে গেলাম বলে, 
আপনাদের ক।ছে আজি কৃতজ্ঞ |” 


(১৩৩৯ সালেন ৩১শে ভাদ্র টাউন হলে দেশবালীব পক্ষ থেকে শবৎচন্দ্রের 
যে ৫৭তম জন্ম জমন্তী উতলবেব আয়োজন হঘ, তাঁতে পৌবোহিত্য কখবার কথ। 
ছিল ববীন্্রনাথেব। কিন্তু বিশেষ কাব জন্য ববান্দ্নাথ আনতে ন। পাবায় 
তাবাণখি হ আশীবাণী প|ঠিয়ে দিবেছিলেন ৬ কবিব বাণীটি এই £-- 

উওব।থণ, শান্তনিকেতন 

বল্যাণীব্যে 

শলংচন্দ্র, বিশেষ উদ্দেখজনব স।"সাধিক ঘটন।ম তোম।ব জন্মদিনেব উৎসবে 
সশ্ম।নন। সভাথ উপস্থিত খাণ। মামা পন্ষে অসন্ব হোলে।। অগত্যা । আমাৰ 
আজ্বিক শু৬ কামন। এ উপপক্ষো পতাবোগে তোম।খ কাছে পাঠিষে দিই । 

তে।মাব খল অর্ণিক শষ, তোমাৰ হ্ষ্টিব ক্ষেত্র এখনো লক্মুথে দীর্ঘ 
প্রনাধিহ, তোমাধ জখখাত্রাপ বিখাষ হখশি। নেই অলমাপ খাত্র। পথের 
মাঝখানে অকম্মাৎ তোমাকে দাড় কাবথে অথ্য ধেওম। আমাধ কাছে মনে হয় 
অসামসিক | এখনে। শু॥ হবাব অবক'শ নেই তোমাব, ফলশশ্যবহথল দুখ 
ভবিষ্যৎ এখনে। তোমাকে সম্মুখে আহ্বাণ কখচে। 

সত্তব বছৰ উত্তীর্ণ করে বর্ম সাধনাব অন্তিমপকে অমি পৌচেছি। কর্তব্যের 
চঞ্বখ প্রদন্ষিণ সম্পূর্ণ কবাব পবেন এখনে। যদি আমকে চলতে হষ, সেটা 
পুনবাবর্তন মাত । এই বারণেই অল্প দিন হোলে। আমা দেশ আধার 
জীবনেব শেষ প্রাপয লমাবোহ কবে চুবিয়োদবেছে। সাখাবণেব কাছে আমাৰ 
পরিচয় সমাপ্ত হযে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপব ইয়েছে। আক।শ 
থেকে শ্রাবণেব মেঘ তা দ।ন যখন নিঃশেষ করে দেয় তখন ধবাতলে প্রস্তত 
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ইয় শরতের পুম্পাঞলি। তার পরেও যদি সম্পূ বিআম'ন। ক্ষখে সেট ই 
বধার পুনরাবৃতি খাত্র, সেটা বাঁহুলা । 

মেই' দাড়ি-টানা সময় তোষার নয়) এখনে! ভুমি দেশকে প্রাতদিন নধ নখ 
রচনা-বিম্ময়ে নব নব আনন্দ দান কখবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যহ তোষার জধ্ধ্বনি কবতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে 
প্রীতি, তুষি পাবে সমাদব। পথেব ছুই পাশে যে সব শবান ফুণ খডুতে খতুতে 
ফুটে উঠবে-ত|র। তোমা, অবশেষে দিনেব পশ্চিমপ্ালে সবজন হস্তে 
রচিত হবে তোমাব মুকুটেব ভন শেষ ববমাল্য । সেদিন ণদূখে থাক । আজ 
দেশেব লোক তোম।ব পথেব লর্দী, দিনে াদনে তাব। হে মাব কাছ থেক্কে 
পাথেয় দাবী করবে, তাদেব সেই নিবন্থর প্রত্যাশ। পূর্ণ বব৩ থাকে॥ পথের 
চবম প্রান্তব্তী অমি নেই ব!মনা কবি। জনসাধাবণ সম্মানেণ যে যজ্ঞ 
অনষ্টান কবে তাব মধ্যে নম।পুর শ। হ্বাচন খাতা, তোমার পক্ষে সেটা 
সঙ্গত নধ, এ কথ। নশ্চিত মনে বেখো। 

তে|যাঁব জন্মদিন উপলর্শো “কানে যাত। নামক *্পটি নাদিক। তোমা 
নাষে উৎসর্গ কবেছি। আশ! বব এামার ণ দান তো যাব অযোগ্য হয়নি । 
বিষণটি এই -_বখধাত্রাধ নীৎলাধ নণশ 11 সব1* ২21২ দেমঠ 'পপে মশাকালেব 
ব্থ অচল। মানব লমাতেখ সকাণব চিনে বড ছুগ। ও ব।লেব এ গা তহীনত। | 
মাতষে মামষে যে সঙ্গপ্বন্ধন দেশে দেছে যুগ যুগ প্রনাব ঠ১ সেই বন্ধই 
এই বথ টানবাখ বশি। পেং বম্ধান আনব গান্ক 52৮ াগান আ।ণবনস্বদ্ধ অসত্য 
ও অলমান ₹খে গেছে, তাহ চলছে ন। বব (সঙ সঙ্গদ্দেব ল্য এতকাল 
যাদের বিশেষঙাবে পীডত কবেহে) অখম[িনত খবেছে। হম হণ শেঠ অধিক্কার 
থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মাবল তব আহ্বান করছেন ভাগ রথের 
বাহনকপে, তাদেব অসম্ম/ন খুলে তবেই পক্ষেও *লাম। দশ 0 খখ লন্গুখের 
দিকে চলবে । 

কালেব রথ যাত্র/ব বাধ। দন বববার মনামন্ধ ওে।মাব প্রবল লেখনীর 
মুখে সার্থক হোক্‌, এই আশীব।ধ ন” তোমাৰ দাঘ জান ব1মন। কাি। 

তু নধ্য।ঘী 
গু বনীস্দ্রনাথ ঠাকুর 
(রবীন্দ্রনাথ তার “বালের যান্ধ। নাটবটি শবংচন্ত্রকে উৎসর্গ করে “মামার 
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এপান তোষার অযোগ্য হয়নি' বললেও শরৎচন্দ্র বিদ্ধ রবীন্রনাখের এ দানকে 
তার প্রতি কবির যোগ্যদাম বলে শোটেই গ্রহণ কখতে পারেন নি। এ সমন্ধে 
করিশেখর কাপিদাস বায় একদিন আমাকে বলেছিলেন--“রর্ধীন্্রনাথ তীৰ 
কালেব ধাঅ।' নাটিকাটি শবৎদাকে উৎসর্গ করলে, শরংদ। খুলি ন| হয়ে ক্ষুপ্ই 
হয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, দেখ, কবি এই নাটিকাটি আমাকে উৎসর্গ ন। 
কবলেই ভাল কবতেন। শিতনি এমন একটা বই আমাব নাষে উৎসর্গ করলেন, 
যাৰ নাম অনেবেই জানে না। তিনি ইচ্ছ। কবলে তাৰ যে কোন একট! 
ডাল বই আমাব নামে উৎসর্গ করতে পাবতেন।») 

যাই হোক্‌, এরৎ ওয়ন্তীতে ববীন্দ্রনাথ এই বাণী ছাড। ব্যক্তিগত ভাবে 
শরৎচন্দ্রকে এদন অব এবি পজও দিষেছিলেন। সেই পত্রটি হ,ল-- 
কল্যাণীয়েমু, 

সম্প্রতি স|২সাবিব বিশেষ ছুষেগ ন। থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমাৰ 
গভননগন সভাঘ যোগ দিতুম। এমনাক শাবী।বব অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও 
ব]ধ। ঘটত ন।। 

প্রাচীনকালে আঘদেব ঘবে আগ্রগূহ থাকত । সেখানে পবিত্র অধ্িকে 
যত্্র কৰে জালিমে বাথ ফোত, নিবতে দিত ন|। সাহিত্যে ধার। কীতিশালী 
দেশের চিত্তঙবনে মেউ পুণ্য অশ্রি অশিবাণ ঝাখাব কাজ তীদেবই। তোষাব 
প্রতিঙাব দ্ব(ব। দেশেব হদণবে তিমি জম ববেচ। দেশেব গতীব অস্তবে তোমাখ 
প্রবেশাধিব|ব, তে মাধ লেখনী খাডালীব “চতততন্ততে হাঁসি ও অশব নবতব ও 
গভীরতব ঝ)ঞ্জন। অভিব্যক্ত কবে তুলেছে । যেখানে ভাব মনোষান্দরে 
চিষন্তনেব পুণা বেদিক।, সেইখানে ভোমাব জীবনে শ্রেষ্ঠ অধ্যপ্রদীপ বাংল! 
সাহিত্যেব জ্যোতিঃশিখাহ দীঘ আত সঞ্চাৰ কববাব জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, 
এই কথা! জেনে আমাৰ কর্মাবসানেব পশ্চিম ঘৰ থেকে তোমাকে অভিনন্দন 
জানিয়ে খিদায় গ্রহণ কবি । ইতি - ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯। 

তোমাদের 
শ্রীববীন্্রনাথ ঠাকুৰ 


শবংচন্দ্রের জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র তাবিখেই টাউন হলে তাকে সন্থধন। 
জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিস্তু একট। বিভ্ী রাজনৈতিক দলাদলির 
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কারণে, এজিন সভা প্ড হয়ে যাক়্। পরে আবাধ এই বন্র্ষনী সভার 
আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেদিন নিষিস্বেই সভার কাঁজ সম্প্গ হয়েছিল। 
৩১শে ভাত্র তাঁবিখে সভায় গগ্ডুগোলের কাবণটা ছিল এই -_ 

সেই সময় বাঙ্গল। দেশেব রাজনীতিতে ছুটি দল ছিল। একটি ছিল 
*আযডভাদ্দের দল, আর একটি ছিল 'ফিবওদডেব দল। প্রথমাটির নেত। 
ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'আব খেষে|প্ত দলের নেত। ছিলেন স্থভাষচগ্জ 
বস্্। শরৎচন্জ্, হুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত মহ কবছেন এবং বাজনৈতিক বাপারে 
তিনি স্থভাষচচ্ছেব দলছুন্ত ছিলেন। 

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সকল বাজনৈতিক দলাদর্লব উদ একথ। ঘোষণ। 
কব! সত্ে৪ শবতচন্দ্রের এই দিনকাব সন্বধন। সঙ।ব খ|ব। বানস্থ। কবোছলেন, 
তাদের মধ্যে ফবওরার্ড দলেব প্রাধান্য থাকাঘ, শগব পন একে প্রসঙ্গ দৃষ্টিতে 
দেখতে পাবেন নি। তাই ত।ব। অশ্যেৰ এই আফোজনপে পণ কববার অন্ত 
ভিতবে ভিতবে ষডযন্্ কবতে লাগলেন । একট। শ্ল'ধাগও 'মপে গেল এদিন 
৩১শে ভাদ্র হিজলী জেলে দুজন বাজনৈতব বন্দীব মৃত্যুগ্বিন ছিল। তারা 
এদিন এ টাউন হলেই হি্গলী জেলেব এঁ ছুজন শঠীঁদেব স্বৃতিদিবস পাপন 
কববার বাবস্থ। করলেন । 

একই সময়ে একই স্থানে ছু দলেব দুটি ভন ববণেব ন৬।খ গ।ঘোজন ১৭ম়য় 
একট! গগ্ডগোলেব হ্ৃষ্টি ২ ল। শবংচন্দ্র ন৬|৭ ঘ|।ব পধস্থ *ুস ফিবে গেলেন। 
অবশেষে শবৎ-বন্দন। সভা সেদিন মুপত্ুবী বাখ। হল। 

অমল হেষ এবং জমন্তী উৎমেব অন্যতম গছ্যাগী ১৮ %, [তান কিন্ত এ 
৩১শে ভা তাঁবিখে শবৎ জযন্তাব দিন অন্রস্থতাবশ৬ টাউন হলে লভাস্থলে 
আসতে পাবেন নি। তাই এই ৩১ে ভা ত1বিধের শবহ জয়ঙ্কা সা ভণ্ডুল 
হলে, এর কয়েকাদন পবেই শবংচন্দ্র অমল হেথকে একটি চিঠিতে 
লিখেছিলেন £- 

৫ই আশ্বিন,১৩৩৯ 


অল, 

উদ্যোগপবে উৎসাহ কবে তুম যে সঙাপবেখ পুবেই ব্যাধিশরশধ্যা গ্রহণ 
করলে, এতে 'আাব যেই ছুঃখ করুক; তোমাৰ দুঃপের কিছু নেই । তুমি যে 
সেঙ্গিন টাউন হলে থাকতে পারনি, তাতে তোষাব স্থবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। 
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সেদিন বাঁ ভঞ্জল করেছিল ববীন্্র-জয়স্তীর সষয়েও তারাই ছিল। তারা 
নাহিতাক | তাদের আমি চিনি, তুমিও টেন। তার! সেবার পারেনি” 
এবার পেরেছে। আশ্চধ হইনি। রবিবাবুর অমল হোম ছিল, আমার নেই 
কিন্ব। থেকেও ছিল ন।। ইতি- 
শুভাকাজজ্ষী 
শ্রীগরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সঙ| ওগু,লকারী সাহিত্যিক দলের এন্থতম ব। অন্যতম সমর্থক ছিলেন 
“নিষারেব চিঠি র সঙনীকান্ব ধ/স। সজনীবান্ত পরে অবশ্র তার এই 
কতবর্মেব জন্য জার “আাত্মস্্রতি'তে অনুশেচন। করে গেছেন। 

'রৎ্জয়ন্বী'র কথায় সজনীকান্ত পিখেছেন £- 

“কলিকাত।| বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্্রন।থের নিছে।গ এখং সাতাম বধ বয়সে 
শরৎ-জয়ন্তী প্রধানত আমাদের লেখন। কণ্ড য়নের উদ্দীপন| যোগাইয়। ছিল ।” 

নজনীকান্ত যে শরৎচন্দ্র প্রতি কিরূপ আক্রমণক।বী ছিলেন, সে সম্বন্ধেও 
তিনি লিখেছেন £- 

« -সধালোচনাব নামে আ।ম এবতচন্দকে মর্মা।ক্ষক আঘাত দিলাষ। 
মে আঘাতের কখ। [ঙ।ন ছাখনেখ শেষ [দন পষনু সম্ভবত ভুলিতে পারেন 
নাই। পরিলেও আম ৩1৮1 জানতে পার নাই । প্রীষশ্চিত্ত করিয়াছি 
তাহার মৃত্যুর পর একাণিক বাব ।” 

ববীন্দ্রজয়স্তীব সমনেও নজনীবান্থ এবং তাঁৰ শনিবারের চিসির দল বিরুদ্ধে 
ছিলেন। সে ন্দ্ধে সজনীকান্ত নিজেই লিখে গেছেন £- 

“দাজিলিং গিবিশুঙ্দে কবি প্রবীন্মনাথেণ সহিত ক।ব নজরুণ ইসল।যে 
মুলাকাত ₹য়। এই সাক্ষাত্কার প্রসঙ্গ হাঁবিলধার-কধি স্বখং প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশ করেন। তম্মঝো এই নৈবাক্তক আলোচনাটি ছিল £_- 

“কাব তেনে বললেন, সজনে গাছকে কোন বকমেই উপেক্ষ। কর। চলে না, 
কেনন। চমৎকাগ ফুপঝুরব মত ফুল সেজে থাকে 1" "কাব হাসতে হাসতে 
বললেন, এই রকম আর একটি জীবের না কর! চলে, দেখতে সে বেশ সুশ্রী, 
কিন্ত সেও ঠিক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে। আধষরা 
সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম । তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী । 

..“ব্রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল 
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ফাক্সিকের 'বিচিজা্ছ “নবীন কবি প্রবন্ধ । শলিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিং 
করিয়া “সাহিত্যিক মোরগের লড়াই” কথাট। তিনি ধ্যবহাঁর কপ্সিলেন |... 

পূর্বের 'সজনেক্ষুল' ও “মুরগী'র ঘ। মনে ছিল, নৃতন করিয়। সাহিত্যিব 
মোরগের উপমা তাহাত্েই জাল| ধরাইয়! দিল। ইফারই লঙ্গাকর প্রতিক্রিয়, 
প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭শে ভিনেম্বব ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্ভীবে 
কেন্দ্র কবিয়। | আমব! 'জযম্তী সংখা। প্রবাশ কবয়। বাতস্বাতচ্ছলে কঠোর 
রবীন্দ্রবিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রামম্ণ তোম প্রমণ  ব্বীন্ত্র জযম্ত্রীর 
উদ্যোক্তাব! লক্ষ্য হইনেও সবানবি ববীন্্রনাথবে এ আঘাত বম করিলাম না। 

মেটের উপব আমাদের প্রতি।হংন -পববশত। এাশীন হাপ সীম লঙ্ঘন 
করিয়। গেল।৮ 


শেনিবাবেব চিঠি ব মলাটে থাকত মোখগেন চাব। লাগ পিঙ্গান শবেব সঙ্গে 
সজনীকান্তেব নাষেবও অনেকট। আশাবক মণ 417 মহনাবাশ্থ তেবে, 
ছিলেন, কবি তাকেই পন্ময কবে এ বখাওছে। খতাছিলিন। সহ।ত কব সজনা 
কাস্তকে লক্ষ্য কবে বলেছিলেন কিন। ত। বণ খান না। কেহ কেহ বলেন, 
নজণীকান্ত ব। তাঁৰ খনিবাবেব ৯ঠিব দশ ববিক (ভাব হাখমণ কৰতেন, 
তাতে কবে কবিব পক্ষে এ কথ। বণ হখত নাবখঝ|ণ এসগুবও (হলন। | 


শর্ৎ-জয়ন্তীব ঠিব কঙেকাদন অ।.ণা, মূ |গ্র শান্ধা সম্পদ।(ক বাটেছাখাৰ 
বিরদ্ধে আমবণ মনন কববাব নংকগ ঘোনন। কবেছনেন। মহান্য। গান্ধী 
এই সংকল্প কবর, কবি যতান্্রমোণন বাগ ৮, কাশধান খা সাবিত্রী 
প্রসন্ন চট্টোপাপায় প্রভৃতি কখেবজন সাহিত্যিব তখন শবজ জমপ্ত। বন্ধ করে 
দেবাব জন্য কাগজে এক বিবৃতি দবেচিলেন। এত এবতচন্ দেব উপব্ও 
যথেষ্ট বিবক্ত হযেছিলেন | পে অবশ্য এদেখ সকশেব সঙ্গে এবংচান্দ্রর আবার 
সগ্জব হয়েছিল । 

মহাত্ম। গান্ধী যারবেদ। জেলে অবস্থান বালে সাম্প্রধা(য়ক বাটোয়ারাব 
প্রতিবাদে ১৩৩৯ সাণেব ৪ঠ1 মাশ্বিন অনশন আবস্ত বরেছিলেন। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভাব 'রবীন্্রজাবনা গ্রন্থে মহাত্ম। গান্ধীর এই 
অনশন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিষে লিখেছেন--“রবী্রনাথের মন 
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খুবই উ্বেগপূর্ণ । কথা ছিল শরংঠজজ চট্টোপাধ্যায়ের উন্বোখনর উপলক্ষে ছিনি 
সভাপতির কাঙ্ধ ঝরিবেন। তিনি তাহা রদ করিয়া ছিলেন |" 

আগে থেকে মহাত্ম। গান্ধী তার আমরণ অনশনের কথ| খোষণ। করা, 
রেখে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথও বিশেষভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন, 
ত। সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীব অনশন আরম্তের কয়েকদিন পূর্বে শুধু 
যে এ জন্তই শবংচন্দ্রের জন্মোৎনব সভায় সভাপতি হওয়। বন্ধ করেছিলেন, তা৷ 
নিশ্চিত কবে বলা যায় ন|। কেননা, ববীন্দত্রনাথেব এ সময়ে প্রেবিত শরংচন্ত্রের 
গ্রাতি অভিনন্দন ব|ণীতে এব" শবৎচন্ত্রকে লিখিত পত্রেও তিনি জানিয়েছিলেন 
যে, সাংসারিক দুষেগেব জন্যই সতাষ যোগদান কবতে সক্ষম হন নি। 


যাই ভোক, ৩১শে গাদ্র টাউন ₹ণে শবং-জরপ্মী উৎসব ভগ্ুল হয়ে যাওয়ার 
বাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিশ্বিও ংযেছিলেন। ৩খন [তনি এরংচন্দ্রকে এই 
পত্রটি লিখেছিলেন £-- 


কল্যাশীয়েয, 

তোম।র প্রাত ষে এত)1৮|ব হঘেছণ তাৰ |বখবণ শুনে লজ্জাবোধ কবেছি। 
কন্ত একথা নি'সন্দেহ যে দেশেব লোকেব হা'্য তম অধিকাৰ কবেচ--এই 
অলখাসার চেঘে মূলাব।ন অথ্য আব কিছু নেই। এই ভালবাস। পেয়েছ 
বলেই ভোষাকে আঘ।ত নইতে হবে| কেবলমাত্র যদি যশ পেতে, ত। নিয়ে 
কারে। যনে যাদ কোনে। [ববোধ ন। থাকত, তাংলে সে যশেব গৌরব থাকত 
ন।। তোঁষ।ব প্রাতষ্ট। যতই ব্যাপ্ত ₹'৩ে থকবে, ততই তাঁৰ সঙ্গে তোষাব 
দুঃখও বাডবে। এজগ্ঠ মনকে পড় কণে নে! | পৃজাব ছুটির পরে বিশ্ব 
বিষ্ভালযে বর্ত। উপলক্ষে কণব|৩|ম একবাব যেতে হনে, নেই সমযে তোমা 
সঙ্গে যাতে দেখ। হয, নেই ঠে্। কবব। দেং আমার ক্লান্ত কিন্তু ছুটি গাইনে। 
৩১শে আ্বন, ১৩৩৯। 

তোমাদের 
রবীন্জনাথ ঠাস্কুর 


রবীজ্নাথকে শরগুচজ্জের ভীন্র আক্রমণ 


পূজার ছুটির পৰে কবি কলকাতায় এলে তখন তাব সঙ্গে শরৎচন্ত্রের সাক্ষাৎ 
হয়েছিল কিন! জানা যায় ন।। হযত হযনি। 

এব কয়েক মাস পবেই কিন্তু শবৎচন্দ্র হঠাৎ “প্রচারক ৭ স্বদেশ পাঁত্রকাথ 
লিখে কবিকে তীব্রভাবে আক্রমণ কবে কসলেন। কবিকে খরৎচচ্ছের 
আক্ষমণের কাবণটি ঘটেছিল এই £ - 

দিলীপকুষাব বায়কে লেখ! ববীন্দ্রনাথেব “সাঠিতোব মাত্র। নাষক একটি 
পত্র সেই সময় 'পবিচধ পত্রিকার প্রকাশিত হব। এ পঙ্জে ববীদ্জনাধ শরৎ- 
চন্দ্রকেও লক্ষা কবেছেন, সম্ভবতঃ কাব? এইবপ কথ|ধ উত্তোজত হয়ে শরতচঙ্জ 
রবীন্দ্রনাথের এ পত্রটি পডেন এবং পড়ে তখন তিন বশাস্্রনাথেৰ এ "সাহিত্যের 
মাত্র পত্রের প্রতিবাদ কবেছিলেন। শবৎচন্দ্রেব সেই প্রতিবাদ প্রবন্ধের 
কিছুট। এই £-- 

“আধুনিক কালেব কলকাঁবখানাকে নান। ক|বণে অনেকেই আজকল 
নিন্দে করেন, ববীন্দ্রনাথও কবেছেন। এই বছনিন্দিত বস্তট!ব সংস্পর্শে যে 
মাচিষগুলে। উচ্ছেঘ ব| অনিচ্ছেষ এলে পড়েছে, তাঁদের তখ দুঃাখর কাবণগুলোও 
হয়ে দাঁড়িয়েছে জল _জীবনযাত্রাব প্রণ/ল1৭9 গেছে বদলে, গায়ের চাষাঁদের 
মঙ্গে তাদের হুবছ মেলে না। এ শিষে আপশোষ বব যেতে পাকে কিন্ত তর 
যদি কেউ এদেরই জীবনে নান। বিচিত্র ঘটন। নিয়ে গ্ লেখে তা সাহিত্য 
হবে ন! কেন! কবিও বলেন ন!যে হবে না, তান আপঞ্ডি শুধু সাহিতোর 
মান্র। লঙ্ঘনে। কিন্ত এই মাত্র।স্থিব ভবে কি দিয়ে? কবি বলেছেন-স্থির 
হবে সাহিত্যে মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই মল নীতি লেখকের বুদ্ধির 
অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় বসোপলবিব আদর্শ ছাডা আর কোথাও আছে কি? 
চিবস্তনের দোহাই পাডা যায শুধু গাষের ভোবে, আব কিছুতে নয়! ওট! 
শরীচিক।। 

কবি বলেছেন, ্উপন্তাস-সাহিত্যেরও এই দএ1। মাগ্ুয়ের প্রাণের কপ 
চিন্তার স্বপে চাপা পড়েছে কিন্ত গ্রত্যুতবে কেউ দি বফে---উপক্ঞাস 


নিও 


সাহিতোর লে দশ।| নয়, মাছষের প্রাণের কপ চিন্তার স্তপে চাপ] পড়েনি, চিন্তা 
হুর্মাঞ্পোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ।--তাকে নিরন্ত কর। যাবে কোন নজীর দিয়ে? 
এবং এরই সঙ্গে আর একট। বুলি আজকাল প্রায়ই শোন! যায়, তাতে বধীন্ত্র- 
নথ৪ যোগ দিষেছেন এই বলে যে, _-ঘিদি মান্য গল্পের আসরে আনে, তবে 
সে গল্পই শুনতে চাইবে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে । বচনটি ত্বীকাৰ কবে নিয়েও 
যদি রলে--| আমব। একৃতিস্থ আছি কিন্তু দিনক!ল বদলেছে এবং বয়সও 
বেড়েছে, স্থতখং বাজপুত্র ও ব্যক্ম। ব্যাঙ্গমীব গল্পে আমাদেব আব ষন 
ভরবে ন।» তাহণে জবাবট। যে ত।দেব দুধিনীত ঠবে, এ আমি মনে করিনে। 
তাঁব। অনায়াসে বলতে পাবে, গল্পে চিন্বাশক্তিব গাপ থাকলেই ত। পবিত্যাজ্য 
তয় না কিন্ব। বিশুদ্ধ গ্ন লেখাব জন্য লেখকেব চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবার9 
প্রয়োজন নেই। 

চিঠিটাষ ইন্টেলেক্ট' শবটাব বন প্রযেগ আছে। মনে হয় ষেন কবি 
বিগ্ক! ও বুদ্ধি উভয অর্থেই শব্দটাব প্রযোগ কবেছেন। পপ্ররেম' শবটাও 
তেমনি । উপন্যাসে অনেক ববমেব প্রেম থাকে, সেট! প্লটেব। এব গ্রস্থিই 
সব চেয়ে ছুর্ভেষ্চ । কুমাবসম্ভবেব উমাব প্ররেম, উত্তব বামচবিতেব বাঁমভত্রেব 
প্ররেষ, ভল্ন ঠাউসেব নোবাব প্ররেম অথব। যোগ[যোগের কুমূব প্ররেষ এক 
জাতীয় নয। “যোগাযোগ' বইখানাব অধ্য।যেব পব অধ্যায কুম্‌ যে হাঙ্গাষ। 
বধিঘেছিল, আম ত ভেবেই পেডউটম ন। এ ছুৰর্ম প্রথল পবাক্রান্ত মধুক্থাদনেব 
লক্ষে ভাব 'টাগ-অফ-গষ|বেব' খেষ হখোক কবে? কিন্তু কে জানতে। সমন্য। 
এত সহজ ছিল। লেডি ডাক্তাব এসে মীমাংসা কবে দিলে এক মুহুর্তে । 

আমাদেব জলখব দাদ[9 প্রব্রেম দেখতে পাবেন নাঃ অত্যন্ত চটা। তব 
একট বইধে এমনি একট| লেখ। ৬।বি সমস্ত! হ্ৃ্টি কবেছিল। কিন্তু তাব 
মীমাংল। হয়ে গেল অন্য উপাণে। কেস কবে একট। গোখবে! সাপ বেবিষে 
তাকে কামড দিলে! দাদাকে জিজ্ঞাসা কবেছিলুম, এট| কি হল? 
তিনি উত্তৰ দিষেছিলেন-_কেন ? সাপে কি কাউকে কামড়াঁধ ন1? তোমার 
বিবাজ বৌষেব শীতান্ববকেও তে। সাপেব কাষডে প্রাণ দিতে হয়েছে । কই 
ভূমি তে। ভাকে বাচতে গাবোশ তায়” 

ববীন্দ্রনাথ ভাব ধোগাঁষে।গ উপন্যাসে দেখিষেছেন-- 

ধূন্দনের নিত ক্মৃদিণীব বিবাছেব পৰ থেকে উভষেব মধ্যে ভূল 
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বোখাবুখি, অভিযান, অপধান ও যলোমালিন্যের মধা নিয়েই একটানা দিম 
কাটে এবং এই অবস্থটাই একেবারে বই-এর শেষাগ পর্যন্তই চলে । শেষে 
আবার এমন অবস্থা হয় যে, কুমুদিনী তার ভাই-এর বাীতে গেলে মধুন্ধনের 
সঙ্গে তার ছাড়াছাড়িট। একেবারে প্রায় পাঁকাপাকিই হয়ে আনে। এমনি 
যখন অবস্থা ঠিক সেই লময়ে প্রকাশ পেল কুমুদিনীর গঞ্ে মধূস্দনেব ভাবী 
সম্তানেব আবির্ভাব হয়েছে এবং একজন দাউ এসে নে বথ| নিঃসংশয় কবে 
দিযে গেল। ভাবী সম্ভানেব মুখ চেয়ে তখন কুমূদিনীব পঙ্গে ভাব স্বামীব 
কাছে ফিবে যাওয। ছাড়া আব উপায় বইল ন।। 

মমুস্থদন ও কুমুদিনীণ মধ্যে প্রাথ অশিচ্চিন্নভাবেউ যে মনোমাণিন্ত চলেছিণ, 
সেই সমন্যার এইভাবে সমাধ|ন রাতেই খবং১ এর ষন্ধব। কনে লেন । 


যোগাযে।গ উপন্তাসে কিছু কিছু যে কুটি নেই, তু] নয। তবে একপ 
হওয়ার কাঁবণট| এই যে, কাব এই বইটি গতীৰ |নষ্ঠাব মাহৃত লেখেন নি ব 
লিখতে পাবেন নি। এই উপন্ব/সটি [পথহে পিখতেউ তিনি পূর্ব এশিয়ার 
দ্বীপপুঞ্ে ভ্রমণে বেবিয়েছিলেন। ফিবে এসেই আব।ব পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে 
বেবোন। কিন্তু কলম্বে| পর্যন্ত গিয়ে শাবীবিক অনুস্থতাব জন্য যাওয়| বন্ধ করে 
দেন। ফেবাব পথে বাঙ্গালোবে ব্রঙ্ছেন্রনাথ শীপেব অতিথি হয়ে কিছুদিন 
থাকেন এবং এঁ সমনে বাঙ্গালোবে বসে [ভান ৫শষেধ কাত উপহ্য!সটি 
লেখেন। কবি যখন শেষেন কলিত। লেখেন তখন? ণবচিজা'য় তার যোগাযে!গ 
ধ[বাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিণ। কাবব শেষের কবত। গেখব উৎসাহে 
যোগাযোগ লেখ। বন্ধ হযে যাম। এ লষব শনি যোগাযোগ লেখার কখ| 
উল্লেখ করে দিলীপকুষ।ব বাবকে এক চিঠিতে পিখেছিলেন- 

“আমি কুক্ষণে যোগাযোগ ব'লে একট। গর লিখতে বগেিলাম |." দিনের 
পব দিন চলে যাচ্ছে, কিছুতেই লেখ।৭ সমন পাচ্ছিনে |” 

কবি যখন যোগাঘে।গ লিখতে প্রথম মনগ্ত সবেন, তখন তিনি ঠিক 
করেছিলেন, এক বংশে তিন পুপ্ধষেব কাহিনী নিয়ে একটি বড় উপন্তাঁপ 
লিখবেন! সেই হিসাবে তিনি ধপন “বিচি ধারাবাভিকভাঁবে এই 
উপন্তালটি লিখতে ।শস্ট কবেন, তখন এব নাষ দিয়েছিলেন ণতিনপুরচষ' | 
কিন্ত বিচিজাধ ছু সংখাব পবঝ থেকেই নাষ বলে যোগাযোগ" বাখেন। 

টি 


যোগাযোগ লেখ। যখন আব কিছুতেই এগচ্ছিল না, তখন কবি তিনপুকুষের 
কাহিনীব বদলে কোন রকমে একপুরুষেব কাহিনী দিয়েই বইটি শেষ করেন। 
এইভাবে ৯ঠাৎ শেষ হওয়াৰ বই-এর উপনংহার ভাগে কিছু ক্রটি থাকলেও, 
এ কথাও সত্য যে, শুক মনোবিষ্লেষণেব দিক দিয়ে বইটি অনবস্ঠ। 


খরত্চন্দেব প্রতিবাদ পড়ে ববীন্দ্রনাখ তখন অত্যন্ত ক্ষুৰ্ব হয়েই 
শব্ধচন্্রকে এটি পত্র শিখেছিলেন। এ পঝটি আবাৰ বিজয়াৰ অভিবাদন 
পত্রও। কবিব সেই পতজটি এই ৫ - 

গড 

কল্যাণীয়েষু, 

শব কোন পরথিবাখ দেখলুন, তোস|ব বিশ্বাস যে উপন্য।স বচন। নিষে 
একটি পজে আমি থে মহ প্রা।শ কবেছি, ভাতে তোমাৰ বচনাব প্রতিও 
আমাব লক্ষ্য আছে। বে কব তোমাকে উত্তেজত কববাব জন্যই কেউ 
তোষাব কাছে এই সঙ্কেত কৰে খাকবে। তোমাৰ বা দিলীপেব সঙ্গে মতের 
অনৈকা হওয়াট | আমাব নিবর্দ্িত। চনে পাবে, কিন্থু সেট। আমাৰ অপবাধ 
নয়, কিন্ত ইঙ্গিতে তোমাকে অকমশ কণ|যাদ আমাব কোন লেখাব উদ্দেশ্য 
₹য়। তবে সেটাকে অপব।খ খলেই স্বীকার কবব। আম এমন ক।জ কবিনি, 
সে কথ! বিশ্বান কবে নমে । কমি আমাকে বাব বাব তীব্র ভাষাঁতেই' 
আঁঞ্মণ কবেচ -আ|।ঘ বোন ধন তাপ শ্রতিবাদ কবিশি এবং কখনই প্রকাঙ্টে 
ব1 অপ্রকাশ্ তে|ষাদক নিন্দ। কে শোণ তভুলনি। এব|ব9 নেই ফর্দ আব 
একটি সংখা। বাডল। আমাব ধিজধান গভিবাদন। উ--১৬ আশ্বিন ১৩৪০ 


শবংচন্জ্র ববীন্দ্রনাঁথেব এই চিঠি শেষে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিব কাছ থেকে 
“ববীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ববে হীঙাবে লেখ। ঠিক হযনি' এই কথা শুনে, তখন 
কিছুট। অন্ুতপুও হমেছিলেন | তাই বনি এব কিছুদিন পবেই ১৩৪০ লালের 
১৯শে মাঘ তাবিখে সামতাবেড থেকে দিলীপকুমাঁ বায়কে এক চিঠিতে 
লিখেছিলেন :-- 

“সেই যে চিঠিট1 আমাৰ স্বদেশ ও প্রচাবকে বেবিয়েছিল ভার সম্বন্ধে কবি 


মামাকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন । তাব শেোষব দিকে ভিল “ভুমি বাব 
৯৩ 


বাব 'আমাকে তীক্ষ কঠোব ভাষায় আক্রমণ করেছো৷। কিন্তু, আমি কখনে। 
প্রকান্টে বা গোপনে তোম।ব নিন্দে কবে পরিশোধ নিই শি । এ লেখা সেই 
ফর্দে' আর এক সংখা । যোগ কবলে মায়) 

লেদিন উমাপ্রনাঁদ আমকে বলেছিলেন, এ চিঠি লিখে শাহি মন্বায় কবেছি। 
কারণ এব প্রতি ছত্রে বিষ ছডিথে গেছে । বিষ্ কি কবব ন।চ171 যা লিখে 
ফেলেছি, সে তে। আর ফেবাতে পাববে শ1। এখন কাপল সাঙ্গ দন্ডেদ (বধ 
কবি আমাৰ পবিপূর্ণ হলে। |” 

এরংচজ্্র কবির সম্বন্ধে এপ ভাবল9 কবি কিন্ত 1 ক্নহ ভাবছেন না| 
নবীন্দ্রনাথ ও শবংচন্দ্র উতচ্বেই শেখান গিবিলাবুমাণ বসকে পেখ। 
কবিব একটি চিঠি থেকে ক।ণব উদাণ মনোভ।নেব সম)ক প বদ ানদ্স ফাষ। 
কবি লিখেঙিলেশ _ 
কল্যাণীয়েযু, 

শবংকে বোলে। তান উপব বাগ কপে খাব। আম!ব পন্ষে ক্েগকব, কাৰণ 
স্বভাববিরুদ্ধ | যাব মধ্যে বিছ়ু ভাঁপে। আছে হাকে ভালে। বশবাধ জগ 
মাষাব মধো খুব ব্যাক্লত। থকে সেই ন্তে প্রতিবলত। পেলে আমি 
প্রতিকূল *তে প।বিনে । শব অমাব বিদ্ধ বে।নে। অপনাণ কবে বলে 
জানিনে । আমাৰ সঙ্গে যাদ কোশ বিবধে ছার মঙ্েল মিণ শ। হয়ে থাকে 
তবে ত। নিমে নাগড। পব। আ।মাব ঘ্াব। কখনে। ঘটেশ।। গমি শিকের 
বেলাতেও মতশ্বতিন্রা দাশী কণি। এ লঙ্গন্ধে গন্তেব দ[বা* বল্গ। কবে থাকি । 
সাহঙ্োে শবতেব গৌবন চ্বন্থণ কোক, পাবখ্যাপ্প হো, ভাপ গৌরবে 
আমাঁদেব দেশেব গৌবব ।খড়ত শোক, এই আফা অন্কনেৰ কাঁধন।। 

মাশীর্বাদক 
এবণান্জনাথ ঠাকুণ 
স্বদেশ' ও “প্রচাবকে' কবিব বিকছ্ধে লেখাটি দে ঠিক ** শ, শরহচচ্্ একথা 
পবে বুঝেছিলেন। তাই তিনি ১৩১০ লালের ১৮শ মাঘ হাবিপে প্রসঙ্গ কমে 
এ কথাব উল্লেখ কলে, দিলীপকুমাব নাল আবাবপখেঞিলেন-- 

“এইম|ত্র "তোমার চিঠি পেলাম | বাজেব বথাধালে। মাগে বলে ন। 
(১) রঙের পবশ পাঠিও! ঢ-এব পানাধ য। পারি লিখবে।। কি্দ্ বলে 
বাধি গল্প উপগ্ঠাস ছাড। আমিন আৰ কিছুই 'লখতে পাবি নে। প্রবন্ধ ৩ 

৭ ৯৭ 


ভাষার দৈগ্যে একেবাবে অপাঠা হযে ওঠে । 'আঁষাঁব চিঠি লেখ।'র ভাষাও ত 
দেখেচ | কবিব সম্বন্ধে স্বদেশের চিঠিট। কি বিশ্রীুই হয়ে গেছে” 


কবিব উদাব চিঠিতে এব* নানা জনেব কথাব শবৎচন্ছেব যনে কিছুট। 
অন্তাঁপ দেখ। দিলে, ভখশ৭ পযন্থ বিস্ত ভাব মন থেকে কবির প্রতি 
শঞগ্রসন্নভ।|ব সম্পূর্ণ ঘেোচে ।ন। তাই এই" সমন প্রসঙ্গক্রমে পথে দাবী" 
কথ। উঠনে এবৎচন্ ববীন্দ্রনাগেব উপব মাশাব লিপ হষে উঠতেন। 

পদেণ দাবী পডে ববান্ নাথ শব্থচঞ্খকে বে চিঠি দিষেছিলেন, সেই চিঠি 
সন্বদ্ধে এবংচন্র তখন উমাপ্রনলাদ মুখে।শ।প্যানকে  লখেছিলেন--বিবিবাধুখ সে 
চিঠি আম $লতে পাবি 1শ, বে।নাপরন পাবব বলেও ভস| হয ন।।” 

বাস্তবিশ দেখ। গেন, প্রা দশ 4ব পণে৪ তিনি সে বথ। ভুলতে পাবেন 
নি। তা ১৩০৭ সালেব ১৯০শে মাঘ তাবিখে ধিনীপকুম[ 1 বাষেৰ চিঠিব 
উওব দিতে |গণে, দলাপকুম।বেন চিঠিতে পথেব দাবীব উল্লেখ থাকাম, 
শবংচন্্র সে কথ। উতাগনণ বেত চাহ খপান্দনাথেব বচনাশ উপম।উদ্াতবণেব 
কথ। 'নিষে তীত্র কটান বধপেশ। শবৎচন্জেণ সেভ' মগব্যাটি এই £-- 

“এবট। কথ। | পথে দাপাব শালোচন। ব। উল্লেখ ন। কবাই' ভালে।, 
কাৰণ আইন বাভন [র্মাশে ণত কনো শবে ষে, শু শুধু গিবই জন্তে হষত 
5থমেণ্ট গম ভিটা বাতেন খত 1111 

যে উপশ্যাপ |শ ডাম 115৮ (যা ৬১ মানে শেব হবে) নখাশ আবও 
»লে| ০0 আনল আশা ব।বখ। কথেোপশ্থন (ভাবালগ ) যেখানেই থাক 
খুব সহজ ভাম খ)বহাব শ্োবো। তর খিহর্ধ যেন ছোট হয, অর্থাৎ এক সঙ্গে 
এনেকণ|ন ন।| এন মব।101 একট, শাবেৰ অধাষে বাঁক অংশটক--এমনি | 
উপম| উদ্াতলণ কশাটিহ যেন ববান্দন।থে৭ মঙে। শিবর্থক ৪ অঙন্থদ্ধ ন। ভমু। 
এখানে পজিক খেন ছুতে বাঙ্পাচ্ছন ন। হযে এঠে। মমষকে অলঙ্কাঁব দিয়ে 
স/জানোব 2৯ এব” প।কবার দোকানে অলক্ষাব দিমে শো-কষ সাজানো 
বাঁচি এক নং কও সব্দাউ মনে বাখ চাই । অলক্কত বাকোব বানুল্য 
যে কত গীডাদারব “নে কণ। শুধু পাঠকই বোঝে।” 


ববীন্নাথ উ/খ ব'খড়|ধ কথ।সাহিত্যে, নাটকে; প্রবন্ধে সর্বত্রই প্রচুব 


পরে 


উপমা উদাহরণ ব্যবহার কবেছেন এবং তাঁর নসধিকাংশ উপ উদাহরণই ষে 
শুধু নুন্দর ও সার্থক ₹বেছে ত। নঞ্, সেঙ্ডলি অপুব এবং অভ্তলনীম৪। তবে 
প্রচুর লেখার জগ্ত কোন কো।ন উপম। উদ্াহ বণ যে ণনধর্থক ও শসশ্বদ্ধ' হয়ান, 
তানয়। কিন্তু তাই বলে এইবপ সাধাবণভাবে মস্ত্রবা কব। শবংচন্ত্রের পক্ষে 
সমীচীন হযনি। 

শরৎচন্দ্র এথানে পথেব দাপাপ প্রপ্ কমে বাগে বে শহবঝণ মখণা 
কবলেও, এব আগে কন্ধ তিন শজেচ বীঙ্রনাবের উপম সগন্ধে 
[পখে[ছলেন £- 

“ধবিবাবু +কতকগ্ুল। শদ গ্র।- বাহাণ পরবেন । চনহ ঠল। এপ তাহার 
উপম।| ৪ পখিবাপ প্রণ|ণী আকপানবাণ মতি হানা শতন।বাণ (কৰে 
থে বকৃত ববিতেচেশ, হাত। দোখনে চেশি বো ৮১15 শ গসাদেব পক 
তভ|দেব উচিত তবে খুপিনাব চেরা কব তবে আদা বণ ।লাবা লেখা 


শবংচন্্র যে, পথে দাব। স”ক্রান্ধ বরীন্্রন|থেণ চিঠিটিৰ কথা পরবে খত 
পবন নি এবং পথেব দাবীণ কথা টঠাণই ৬ ন যে মকাবণেন বণীকান|থকে 
খেচ। দিতে ছাঁছতেন নও ভাব দাঁপপ এটি পবন পাপনা সা শলেন্্ন (৭ 
গঙ্গেপাধ্াযাাযেব 'শবহ পাবচধা গ্রন্থ এএবে | সবেনবাব |লখেছেশ 27 

“এবাদণ কে এক পেশ্টিল ন।7 1 শাখচন্দবে ছেলে বশশেম ভুমি 
সনকাবের পঙ্দ খেলে পিথেন দাবা ব মত একখান বড শিবে দাগ ভান টাব। 
পাবে। 

উত্তরে শবংচন্দ বণেছি'লশ - মা চার শবাণ। পেগাব বধ শেউ | 
জ।মাধ তুমি ক্ষমা! কব।” 


এখানে প্রসঙ্গত; উল্লেখধোগ্য তে, পণীন্দ্রনাদের ভান শব্যাম' উপগ্ধ।ন 
প্রকাশিত (১৩৪১ সালে) হলে, তখন এই বউ পড়ে সকলেই এববাকো ঘলেছিশ, 
ববীন্দ্রনাথ এই বই লিখে লাঙ্গল। দেশে মগ্নিযুগেক গ্রন্থি অবিচাব কবেছেন। 
নেই সময় এই বই নিষে দেশে একট। মঙ। ঠৈ-৯ হবেছিল। 
রবীন্দ্রনাথ তার বইধেব প্রথমেই একট *মাভাষ। ব' ভুমিক| দিষেছিলেন 
এবং ভূষিকাষ তিনি অশ্রিযুগেখ অন্যতম লেত সক্ষা।সম্পাদক ব্রহ্ধবাদ্ধব 
টি 


উপাধ্যায়ের 'পতনেব' কথা রলেছিলেন। উপাধ্যায়েব পতনের ' কথা, 
উপাধ্যায়ের নিজেরই মুখের উল্ভি বলে তিনি লিখেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় বেরুলে, তখন তার বই অপেক্ষ। তার বইয়ের এই 
'াভাষ বা ভূমিকাটিই সবচেয়ে বেশী তীত্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল । 

ববীন্দ্রনাথ তখন শবশ্ঠ 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে এই সকল 
সমালোচনাৰ একটি উত্তবও দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কিছুই কাজ হয়নি । 
ববীন্দ্রনাথ শেষে বাধ্য হযে, চাব অধ্যাষেব পববততাঁ সংস্কবণে এ আভাধ বা 
ভমিকাটি বাদ দিষেছিলেন। 


শরগুচজ্জের রচন। ও “প্রবাসী, 


শরৎচন্দ্র যখন বেঙ্গুনে, সেই সময় ১৩১৪ সাপে ভাগ 'ব9।দাধ 'ভাবই) 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

শরৎচঙ্েব সম্পকাঁধ মাতুল ও বালাবন্ধ স্ববেন্্রনাথ গঙ্গোপ|ণায় বলেছেন” 
শবংচন্দ্র বেগুন থেকে তাঁকে জানাতেন যে, শবংচন্দ্রকে নী জা]নয়ে9 তব লেখা 
'গ্রবালী'তে গ্রকাশ কবশে, তাতে তাঁব অ'৭ও থাববে ন'| সেই হিমাবে, 
'ডদিদি' ভারতীতে প্রকাশিত হওমাঁব পুরে, একবার ঠন এ পই প্রবাসীতে 
প্রকাশের জন্য পাঠিযোছলেন | [কন্ধ প্রবালী সম্পাধ্ক রামানন্! চ"টাপাধায 
ত। ছাপেন নি। 

এ সম্পর্কে সববেনবাবু ভাব “শব্পব্চয়' গ্রন্থে |শখেছেন *- 

“তিনি (শবংচঞ্জ ) চিঠিব পব চিঠিতে দান|তেন , 'প্রবানী' [৩ম সন্ত 
কেন কাগজে তাথ লেখ। তাকে ন। গগাণশে ঘন বারণ হখ। 

ঠিক এই নব্ষফ্ষণে এজ্ঞানেন্্না৭ বনে) |ধ্যা? তাগনপুব এশেন। হ| কম 
শেয়ে। আমাদের সাহিত্য সব সঙাণ মালে একপাব বোবে শব্দের 
যে সব লেখা আমাব জম্মায ছিল; ত। পন। হোত । 

ধবৎচন্দরেব এই লেখ! (বডদি|দ ) খুব ৬।ণ পাগাতে জঞাপেন্রবাবু বণপেন - 
ব|ম।নন্দবাবুব সঙ্গে তাব বিশেষ আপাপ থাক] নে বাজ ৩ শ 'সদ্ধ কৰতে 
পারেন। আনন্দে খাত। থেবে ণখল করতে লগে নেশাম। 979) খাজ। 
ভবে গেল। লেখ। শেষ হলে জ্ঞ/নবাবু পৃজোব ছুটিঠে বাড গেলেন। পুজো 
ছুটিব পব তিনি বদলী ₹ওয়াতে আব শাগণপুবে 'ফবে এলেন ন।।  গ্রব/সীতে 
লেখ। বাৰ হখনি। কাবণ? শোন। গিয়ে্ল গঞ্জে িলোকেশীর নাষ 
থাকাতে ব্রদ্ধ কপার' ত| অদেদম্। অপেরম্‌ এব অগ্রাহাম হথে গেল । 


শরংচঞ্জের 'নড়দিদি' উপন্যাসেব এক জাষগায় ঘাছে_- 
জয়িদাব স্থবেন্্নাথেব অনেক ইয়ার | স্বাবেন্্ন!থের পায় হাদের পশি- 
তাষাক ও ধদ-মাংসেব অভাব হয পা। ন্ুবেন্ত্রনাথের বাগানবাী প্রস্থত হপে 
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কলকাতা থেকে এলোকেশী নামে একটি যেয়েকে সেখানে আনা হা'ল। মেয়েটি 
নাচতে গাইতে খুবই মজবৃত এবং দেখতে শুনতে মন্দ নয়। এলোকেশী এলে 
স্বরেন্দ্রনাথ তিন দিন তিন বাত বাগান বাডীতেই পডে রইল, বাঁী আর 
গেল ন।। চাবািনেব দিন বাঁডী গেলে তাৰ স্ত্রী শাস্থি তাৰ কাছে খুব 
কাম্মাকাটি কবতে লাগল। 


এলোবে শী ন।ম থাবতে ্র্গারপাণ তা অগাহ্ম্‌ হযে গেল, খলে স্ববেন 
বাব এই বলতে চেত্ছেন যে, শবইচপ্রেব বিডাদ।দ গ্রন্থে এইকপ একট। বাঈজিন 
কথ। থাকতেই ন।াতিবা।গশ প্রাঙ্গ বাম।শন্দব।বু তব প্রশ্ালা পত্রিক।ব বডদিদি 
প্রকাশ কবেনান। 

প্রবাসীতে এবংচজ্জেব বচন। এব শত ন। হদ্ণ।ব কাবণ সঙ্গে নবেশ্ দেব 
তার “শব্ৎচন্দর' গ্রন্থে পখেছেশ £ - 

“ প্রবাসী প।জ্রক। এবং৮প্রেব উশাস পবাশব গন্য আগ্রহ প্রকাশি 
কবেন। স্বণং বখীন্নাথও “প্রবাস।'তে শেখবাণ হত তাকে অন্ুবোব কবাম 
এবতচল্র প্রবল 5 01খ। [ধতে লঙ্দত 7 হতোন | ধগ্ প্রবানী একে যখন 
তাকে অবোধ বব “৭ ০১1৩ ন বা এ নেন, তাব এন টি চঙ্ষক কাৰে যেন 
পুধান্কে ত|দেব ক17৮ পাঠিত বেশ এব তখ। সেটি মনোনীত কখপে, তবেই 
সে উপগ্ভান প্রবান।তে গ্রধো।শত বে 7 লতে খপহ»ন্দ |শভেকে অণমানিত 
কণতে নাঁজী হলেন ন।। এ খখ। শন ববাশশাখবে জানাণেন। কাব নে 
অত্যন্ত ক্ষু্ধ শে প্রবাসীতত হানা পাঠাতে তাবে বালংবাধ |নষেধ করেন। 
এবংচন্দ ৩1২ প্রখাসাতে পে।নো ণচন। পেশ শ।” 

নবেনবাবব এই ।লদ ট পবাসানম্পাদব বামশন্দ ৯টোশারাদের চোখে 
গ৬০1১ তিন -৩৮৬ লাণেশ শরণ পখা। প্রাবান।তে (পূণ ৫৭১ ৭২) এপ 
প্রাঙবাদাা সাব বামাশন্দবা। নতোচণেন যে নবেনবানব কথ। আদো ঠিক 
নদে । বেশন ১1৩ ন 11 ডাব 415. এখকে পেউছ এখানাতে এবং৯ঘ্রেব উপন্ভাস 
প্রক।শেব জন্য বখনহ বে।ন আগল প্রক।শ কবেনান। 

শবেনবাএব পেখাব মধ্যে বীন্্রশাবেব নাম জড়িত থাকায়, বাষানন্দবাবূ 
তখন এ বিষয়ে বখীন্ত্রনাথেব 1 মৃত ৩। জানবার জগ্ত কবিকে এক পত্রও 
দিয়েছিলেন। কি বামানন্দবানুক চিঠি পেছে তার উত্তবে ঝামমন্দবাবুকে যে 
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চিঠি লিখেছিলেন, রামানদ্দবাবু প্রবানীতে কাঁবব সেই চিঠিটিও মৃত্রিত 
করেছিলেন। কবি বামানন্দবাবুকে চিঠিতে লিখেছিলেন -- 

গল্প প্রকাশ কৰা নিদে শরংচন্দেব সঙ্গে প্রবাসীর ঘন্ব ঘটেছিল, সেই 
জনশ্রুতিব উল্লেখ এই প্রথষ আাপনাব পঞ্জে জানতে পাদলম। ব্যাপাবট। যে 
সময়কাব তখন শবতেব সঙ্গে আমাৰ আলাপ ছিন ন। আশেক অমূলক 
থবরেব উৎপত্তি আমাকে নিষে, 5 তাঁব মবো একটি অই জগ্গে হবে 
আমার সংকোচ হয়। তখন বাব্ভাও। বস্থা।ল মতে নেলি ক্জণের শো 
প্রবেশ কববে আদাব জীবনীতভে--আটকা বে কে? 

বামানন্দবান সেই মধ প্রব]লীতে এই প্রসঙ্গে সাদ নখোছলেন ঠা 

“এই কাল্পনিক ঘটনাপ ইংপাৎ সন্ধে আমি বছু সথ্য কথ। শিখিতে 
গাবতাম। কিন্ত পাখতে থেলে, ধ।ণাদেল গাম টল্লেধ 1 বে ইহ ০১ তাহাকা 
পবলোকে, শতবাৎ ভাই।দেব সঙ মোকা।বখাৰ উপ নাশ । মতি 
এইখানেই ইতি ।” 

বামানন্দবাবু এউ যে,াক্ছু নহাযাণ খত 1 তম কাগত বড লেখেশ শি 
বধ। "্ধাহ।দেব নস উল্লেখ ক ণতে » ১০21712৭515 বণ কারণ শাম 
ঈল্লেখধ ববেন শি এসনন্ে গম ৭ পানি লে 2 গত বণ হত 

শরৎচন্দ্র যখন ₹15২|খ বা, শন 7 বিশ তশ) তখন ভাব বানাব 
অদ্ধবরতী (শব (এন নিবাস? (4 লডেগ্া। বা লন "পাটির এক্ষমক্মাব 
সবকালেব নাং৩ ভাব বনেষ বঙ্গধ ৮৭ এ ০1552 আদশবাদা ৪ 
নীতিধাগীশ লোক দ্রলেন | শাতচন্দ তব দিখিবপশ্ন ৬ শান 2 অন্যাপক 
অক্ষয়বাধুব চিত্র একেছেন, ত এলবখং শব তত মা) রি 'পঞ্জাসে 
মূলেৰ উপব তিন গ্ুটুথ বগ্কানাণ $ তা এ লগোসশ। 

যাই হোক, এবহচন্দ্র গালে শণপ পর বাল পম 2 চপশাখি সনেক 
সমন বন্ধু শণতচন্দেব বাডীতে বেডাতে তে তেশ। বাব গানব সমদ। শংবারুর 
বাডীতে খবৎচন্র4 বেডাছে ফেতেন | ইভ মনত পে, তখন হাদের মধো 
যে নব আলোচন। হ'ত, অঙ্গণা]ু তাপ একটি 9151 পে লবাগখে গেদেন। 

শবৎচন্দ্র সন্বন্ধে তথয সগ্রহকালে এশ অগববাবুব সঙ্গে গামাব বিশে 
পরিচয় হয়েছিল । পবংচন্্র সন্দ্ধে উপবপণ সংগ্র* এব” আলপোচিন। করবার 
জন্ত আমি অনেকদিন তার বাড়ীতে গিনেছি। অঙ্গণবাবু তাৰ শিপৎস্থাতা'র 
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খাতাটি আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন । আমি তা! থেকে তার লেখাগুলি 
নকল করে, তার খাতাটি তাঁকে ফিরিয়ে দিই। | 

এঁ খাতার এক জারগায় এইকপ লেখা আছে ঃ-- 

“সম্প্রীতি শরতৎবাবু সম্বন্ধে রামানন্দবাবু ( প্রবাসী-সম্পাদক ) ও নরেন্দ্র 
দেবের ( শরতবাবুর জীবনী লেখক ) মধ্যে যে সব বিতগড। চলিতেছে, তাহার 
বিষয় এই যে, শরংবাবুকে প্রবালী ও ঘডারন্‌ রিভিতুতে লিখিবার জন্য 
রামানন্দবাবূর পুত্র আামাত। প্রভৃতি নামতাবেড়ে গিয়। অঙরোধ করিয়াছিলেন 
কিন| এবং রামানিনাবাবুর শরতবাবুর লেখ' প্রকাশ করিতে কোনকালে অনিচ্ছা 
ছিল কিন! 


এ সন্থদ্ধে রানানন্দধাবু যে টিগ্লনী করিগাঁছেন, তাহ! হইতে যনে হর, তিনি 
যেন বলিতে চান যে, কোনকালেই শরত্বাবুর লেখ। তাহার কাগজে প্রকাশিত 
হইবার কোনরূপ বাধ। ছিল ন|। কিন্তু আমার কাছে রামানন্দবাবুর ন্বহস্ত 
লিখিত এক পত্রাংশ আছে, যাহ! তিনি তাহাব বন্ধ ত্ব্গীর সাবজজ জ্ঞানচন্্র 
বন্দ্যোপাধায় মহাশয়কে জানাইয়াডিলেন, “ধিন তাপ্ধ মাত্রেই বদ্মাইস 
বলিয়! থাকেন, তাহার লেখা আনার কাগজে ছাঁপিতে পারি না। ইহাতে 
যদি আপনার বন্ধ আমাকে অন্তদার মনে করেন, আমি অনুদার 1” 


স্ুরেন্্রনাথ গে |পাধ্যা্ বণিত জ্ঞ/নেন্্রনাথ বন্দযোপাখার এবং অক্ষপবাধুর 
বগিত জ্ঞানচন্ত্র বন্ব্যোপাধ্যার একই ব্যক্তি বলির। বোধ হয়। জ্ঞানবাবুর ঠিক 
নামটি এদের মধ্যে কেউ একজন লিখতে একটু ভুল করেছেন । 

বমানন্দবাবু জ্ঞানবারকে লিখেছিলেন, শবংচন্্র বলে থাকেন ব্রাহ্ম মাত্রেই 
বদ্দাইস'। শরৎচন্দ্র এর এই ধরণেরই আর একটি উক্তির কাহিনী তার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধর! সকলেই জানতেন । নে গল্পটি আমি অক্ষয়বাবু এবং শরৎচন্দ্রের 
আরও অনেক বন্ধুধ কাছেই শুনেছি । সে গল্সাট এই“ 

শিবপুর বি. ই. কলেজ্বে অধা?পক জবেন্দ্রনাথ উমত্র শরৎ্চন্দের একজন 
বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। শরচন্দ্রের সঙ্গে সরেনবাবুর যখন প্রথম পরিচয় হয়, গল্পটি 
সেই লষয়কার। 

ধিনি শরংচন্দরের সঙ্গে &নুরেনবাবুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি 
শরৎচন্দ্র এবং স্ুরেনবাবু উভয়েরই বন্ধু ছিলেন । ঘিনি শরৎচন্দ্র সঙ্গে স্থুরেন- 
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বাবুকে পারচয় কখিয়ে দেবাখ সময় বলোঁহলেন--উনি ত্রাঙ্গ অত্ান্ত তল 
লোক । 

এই কথা শুনেই এবতচন্জ্র বন্ধুটিকে বপেছিকেল ৩1 ইতে পাবে, আম ৩ 
আব লব ব্রাক্মকেই চিশ না। 


যাই হোক, এখনে উদ্দতবাঘাননাবা ২ শ্ব্ত ৫5 281 এটি "কটি 
ইতিহাস আছে । ত।| এই" - 

বামানন্দবাবুব বন্ধু সান্ত০ জ|নটপা খন্দ্যে। |] গিএবাণবদ। খু 
ছিলেন। বামানন্দবখএব বঙ্গ গণবাধব |পাক্ষ ওপহ 0 1+ *গাবাণ এক 
সমধ জ্ঞ।নবাণকে বলোছইম্পন শাশন বাদাশনলা ডাব বা *পহাবণ কিছ 
লেশ। প্রবাসীশে াপাবাপ বাবসা [বান না| 

শবৎচন্দ্র কিন্ধ এবাপাবের |বড়ই ল শত শ। শলশ।ব কে শ। 
জানয়েই জ।নবাবান এ বথ বা চল্পন। 

ম্ক্ষয়বাপব বথাম*, ভাশবা] এব সম বামানন্াবা বে বাসাতে শবৎ 
চন্দ্েধ লেখা ছাশ|নে। বও। ক 1 তিন পামাশনব।  *পইচান্দল তো]। 
ঢ।পাতে বেন অন্দম কাব কারণ লা] শা ডু শবাবার কি চঠি পহতন। 

জ্ঞানব|বু ব1মানন্ধধাবণ |৯সিব আপ হার্বত কলইচাত 1 শন এাপাতে 
বামানন্দবাবব শ|পাওব কাশণট বে ৮ ০৮ “পে 1৮গিনল সাঙ্গ অসনবাবৃব 
ক]ডে পাঠিবে দষেচিতে ন। 

এইটা জঞ্তবাবব খশিত পামানন্ধা |] স্ব গস শ। 


ভখষবাখব শবধন্থুাত দাত এ হার "স্‌ *নান সম্পরে এব 
ব্রাঙ্মদেব এসক্গেত আবত বেটি বধ পথ আয 1 পধনাত এ শহীত ০ 

«“ত ন (শবত্চন্দ্র')মছভানা ৪ শণল ৮গেশ শ সবনাকে ল্হয়। 
রহ ববিতেন! বিন্ছ বখনত্ শহিদ খিণ ব সণ বগা । আন পে 
নাই। তাংর খন্ধীবান্ধাণাপ্র মাপ) লাধ বণ *ন।পাঁপণ লবলের উপর তাহা 
বহ্তধ।ব। ববিত হহত। নবান্দ্রনাঞ্ শণবপণাবু প্রতিব উপল তাভার রহহোর 
ধার| যেরূপ বাধিত হইও, এই তুচ্ছ বন্ধব উপর ডাহা লো তেমনিই 
বহিত। তিনি একাদন অ।মুক খলিলেন- অনেকে *শেষপ্রশ্নে ব ইতিহাসের 
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অধ্যাপক অক্ষয়ফে আপনি বলিয়! মনে করিতেছেন। সুতরাং এবারফার 
সংস্করণে ফুট নে।টে লিখে দিতে হবে, 'ইনি আঁষার বন্ধু অক্ষমবাবু নহ্ন? 

আর একবার তাহার বাড়ী যাইতেই তিনি তাহার পাচককে ডাকিয়া 
খলিলেন-ঠাকুর, রামাঁনন্দবাবু তোমার কে হন? ঠাকুর উত্তর করিল, 
থুড়া' | শরৎচন্দ্র বলিলেন-_রামানন্দবাবু আমর উপর চট, সেইজ্জন্ত তাঁহার 
ভাইপে।কে বধুনি রাখিয়াছি। এটি চাটটজ্যে এবং বাকুড়ায় ঝাড়ী। তাহার 
পন্য অনেকে ন1 বুঝিষ। খিদ্বেষ মনে করত। একদিন স্ুরেন্দ্রবাবু ( ডাক্তার 
দ|লগ্ুপ্ন ) কিছুক্দণ আল|পের পর উঠিয়। গেলে বলিলেন-_দানগুপ্তের চেয়ে 
আপনার রহল্াবোধ বেশী আহে । আমার রহগ্য না-বুঝির।, উনি প্রতিবাদ 
করলেন, কথাট। পিবিয়স্‌ যান কাবনেন, মাপ,ন কস্ত নেবপ করেন ন। | 

তাহ|র কঙকগুণি গহশেব কথ মন হইতেছে! একদিন বলিলেন_- 
আপনি একটু দেরীতে খাসিযাছেন,। একটু আগে আনলে দেখিতেন, কত 
সহজে একট। সাম্প্রদাফিক সমলাব মাম।ংস। ব।বধ| াদলাম। আজ কয়েকটি 
ব্রাহ্ম মহিল। আনিয়!ছিপেন ৷ তাহার। আম|র লা।হতা-৬ক্ত, কিন্তু তাহাদের 
মনে একট পি হইমাছে,। অচল|ণ চার অন্কণ নধন্দে। আমি নাকি 
নাম্প্রদ।য়ক বিদ্বেষবশে অ৮লার চাব্ এমনহাবে চিত্রিত করিয়াছি, যাহাতে 
ব্র/্ধ সম্প্রদায়ের অপমান কব। হইনাছে।। 

আমি বলিশাম -গাপনাণ ৬ক্গণকে ।ক পৈ।ফমুৎ দিলেন? 

তিনি বলিলেন -শাঁ'ম বপিলাম যে, গাম বোনকাশেই সাম্প্রধা সক 
[বরোধের পঙ্গপতি নাং। আগগিখনক আন নুতন সংক্ষবণে নিশর 
পরিবর্তন কাঁপন। দব। 

আমি বলিলাম -_কিক্ঈপ পাববঙন ? 

নি বপিলেন -অচগ।[ব লন্বদ্ধে যেখ|নে 'খাগীবন তৃষা আছে সেখানে 
“আজীবন পিপাস। লিখিতে €ইীবে। 

বাস্তবিক পাষানন্দবাবণ উপব হাব স্বাশী খিদ্ষো নল কন! জান না, 
তবে একবাব শবত্বাবু পামানন্দব]৭ সদ্বন্ধে একট এভযে।॥ করিযা ছিলেন ।” 


অক্ষম্বার্‌ আমাদ বলোছণেন, শপতন্ছ্র তার [নকট আগত অনেক বন্ধুর 
সম্মুখেই তাব পাচককে ডেক্-ঠাবু'র, রামানম্দবাব্‌ তোমার কে? এই প্রশ্ন 
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করতেন । আর পাচকও এ একই উত্তর দ্িত। পাচিক এইভাবে প্রাতবারে 
শরৎচন্ত্রের এ প্রশ্রেব উত্তব দেওয়াৰ জন্ঘ শবংচক্দ্েব কাছ থেকে এক টাকা করে 
বকশিস্‌ পেত। 


রামানন্দপাবু তাব সম্পাদিত প্রণানী' পাকায শবংচঙ্গেব কেন বচন। 
প্রক।শ ন। কবণেও,াঙ।ন বিগ ভাব লম্পাদত “মডাণ (বৃজিউা পান্জকাখ 
শরৎচন্দ্র একটি গল্পেব ইংবাজি ভগবাদ বশ বনে হনে শবং১েণ নে 
গল্পটি ছিল, “বিন্দুন ছেলে' এবং গণটিব উৎব্া ত শনুত|ণ বলা শন বাষানন্দ 
বাবুব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রমশোপ চট্রোাবি।।ন | গঞ্জটি "ণনশ পনা নাছ ১৯২৭ 
খীষ্টাবের ফেব্রুয়াবী থেকে ভুন পযন্থ দান বাভদিতে ও বঠাশহ ২হে ছল । 

"ম্ড।ণ ব্িভিউ পাঞব।ণ শবহটনদ। গর ত ৭  মন্ব1দ প্রকাখের 
কখ।-প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দান তাব 'আম্মম্বা* গ্রন্থ পে গাল এ 

“আমাদের পবম্পব গণিত তখন খুব পা গাছে আমা ও সিবেক 
চট্টোপাঁপাষ, কালিদাল ন।গ » ম। মঘশনণন ঈনহে।ন 5 পবা দগীম প9 
'আত্ক্রম কাব । শবৎচন্দে 1 সামনি চত।| শথাস ভপশ ৭121012 ৯1৮শাছ 
এবং যেশবংচন্দ্রেব মণ বাণ বণ ইস 1 বাবণে পণ বানা পচ স্থান 
পায় ন|ই, তাহাবই গগ্গেণ নেব ১ট্প।ব)1 তহ হা লো তে এপলাদ নাদবে 
মডাণ বিভিউ পা [ম মাত 3 পতি ।শখাল এপলাবেণ 21455 পুথি 


করিতেছেন ।” 


এখনে দেখ। যাচ্ছে, সঙশাণ। 55 গশেছেশ। আক ব1বিণেঠ এবংচন্দের 
বচন। প্রবাসী পৃ্গাষ স্থান পাত শা বন্ধ লাগ হে তবহগঞ্জেল পেগ। কাশ 
ববাব প্রস্তাখ ।নধে এঙদণ মি য গজ) বপতযঃ ৩ থেকে দেখা যাব 
ষে, নৈতিক কাব্ণঢ। থাবলেন্, পা বামাঞ বণ এ শ।। 


রবীজ্জনাথের প্রসঙ্গ নিয়ে শরৎচজ্ঞের পরিহাস 


শর্ংচন্দ ণজে একজন রবীন্দ্-ভ্ক্ত হলেও কখন কখন অন্যান্তি ববীন্তর-ভক্ত 
বন্ধুদেক্ কাছে ববীন্্রনাথেব প্রসঙ্গ নিষে পধিঠ|স-বসিকতাও করতেন । শরৎ" 
চন্দ্রের এইরূপ রনিকতায় বঙ্ধদেব ফেউ কেউ আপত্তি জানাঙেন, আঁবাৰ কেউ 
ব। শরংচজ্জ্রের কথ|কে বিথ।| ৪ নিছক পবিহাঁল ভেবে মজ। উপভোগ করতেন । 

শর্ংচন্দের নেই পব পবিহ|ল-বাসকতাব কষেবটি এইব্স £- 

ববীন্্রনাথেন দাডি হিল পণলে, শবৎচন্দ্র পবীন্গনাথেব দাড়ির প্রসঙ্গ 
নিয়ে বন্ধুদের বলতেন _ব্বীন্ছন।থ কেন দ[ডি পাখতে বাপ হযেছেন ত। বুঝি 
গান ন।? তার মৃখেব এক দিকেব চোমালট। একটু ব|ক1। সেই নাকাটাকে 
ঢাকবাঁর জন্যই তিণি অত পন্থ। দ|ডি বেখেছেন। 


ধবীজ্ঞন।থেব আলখাল। পপাণ কথ' |নষেও এবংচন্দ্র বন্ধদের কাছে 
গবতাস কবতেন। [তান পণতেন--পপীক্খনাথ যে গোড়ালি পযন্ত পশ। 
'শ।পখাল্প। পবেন, তাব কাবণাক জান? ববীন্নাথের পায়ে ইয়। গোদ ! 
সেই গোদ আব লোকাকে দেখাবেশ | ববে৮ তাই অত পন্ব। আলখাল্প। 
পবেন। 


ইরেন্দনাখ পন্দোপাধাখ নামে খএপতচক্ত্রের এক ন্ষেংভাজনা লেন । 1তনি 
একবার শরৎচন্জেপ সঙ্গে তাব কলকা হাব বাড়ীতে দেখা কনতে গেলে, শরৎচন্দ্র 
সোপধন কথায় কথায় ববান্দ্রনাথে সঙ্গে আগের ।দনেভ তার সাক্গাৎ হওয়ার 
গল্প হাঁবেনবাবুকে বলে।ছলেন। 

শরতচন্দ্র হীবেনবাবু'ক ববীন্্রনাখেব বখ| বলাণ ীরেনবারু শরতচন্দ্রকে 
কবর শ্বান্থোর কথ, জিঙ্ঞান। করেছিশেন | তাব উতন্তবে এহন বলেছিলেন 2-- 

"উঃ সে আর খোলো না| মুখ হত সবাঙ্গ এই রকম প্ুবস্ত। 

একটু থেষে নীচু গপাগ-ঠিক মনে য় ভদ্রলোকের বেরিবেরি হাঘেছে ।” 
_-শরৎচন্জ্রে রসালাণ", মানক পত্র, ১৩৫৬ শ্রাবণ । 

৬০৮ 


১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্য। “বিচিত্র।' পত্রিকায় “স।ভিতা ধর্ষ' নাষে রবাঁছ 
মাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। সেই সময় একদিন “ভাঁবতবর্ষ পজিকার 
অফিসে কয়েকজন সাহাতাব ও ভাবভবর্ষেধ সম্পাদকীয় বিভাগের কমীব। 
মিলে ববীন্দ্রনাথেব এ প্রবন্ধটি বিষ আলোচন কবছিলেন। এমন সম 
শবংচন্ছ সেখানে এসে পডলেন । ফলে আালোচন। আৰ তমে উঠল। 

একজন শবংচন্্রকে বললেন -__শবংদ ১ ক পপ ৬ ৬ষেগ শ দেখেছেন 
তে।? মনে হঘ কা» আপনাকে ৭ শা. এ সন আ্গ্হাগ উখাপন 
কবেছেন। 


এই কথ! শুনে শবৎচন্জ্র গম্ভাব ইবে ৭ললেশ-এভ বাণ বশস্দ্রনাথ আমাৰ 
বাঁক্ষতি কববেন শরণ) গামিত]বয ঘত বনে পে 5 ভব উপনাদ। 4 
কিছুই নয়! 

শবংচ,জ্দ্রব এত কখাষ উপাস্থঙ সকালহ বানু াাণ। খন বললেন 
-শবংদ| আপনি গুরুদেবেব শ* কানস্ণে এ 

_স্ট্যা কবেছিউ তে।। 

_-কি শ্তি কবেছেন শ্রুশ 

--সে আব শান তোস। ব বব 

-তনুশুনহ না। 

সকলেই শুনব।ব জগত পীড়া ৬ শান লাগলেন। 

তখন শবংচনা বল/পন-_ গত ব বানচ স্টিল ১ ববাঞ্জন।থেব সঙ্গে 
গিবিজ| বোসেব আলাপ ক বাঃ াদলো। 

_তাতে জাব ববীন্দ্রনাথেব ক্ষতি হা কশ? 

_ বে ন।? তহোধবা তাৰ ক বুলবে। যাব লতি শপে দিয়েছি) 
(তিনিই টে পাবেন। 

এব্পব শবতচন্জ আ!ব4 ০%1ন নে বণনেন- জান তে গািবজ। কি বক 
গল্পে লোব । তাব “্পণে করি শেখার ব্যাবম আছে ববী্নাথেব 
সঙ্গে আলাপ হযেছে, এখন থেবে লে বেল বরাস্রনাদেব কাছে যাবে। মাৰ 
রবীন্দ্রনাথেবও স্বভাব 1 জ্ানই। শিভেব এত অস্তবিধ। লে কাব 
সুখেব উপব একটি কখ। বলেও তাবে বিদাম কবতে পাবেন ন।। গিবিজা 
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এখন থেকে অনববত ববীন্দ্রনাথের বাছে যেতে থাকবে, তাৰ ফলে ববীন্দ্রনাথকে 
আর একটি লাইনও লিখতে হবে ন।। 

শন্চন্দ্র হত নেডে এমনভাবে_আন একটি লাইনও লিখতে হবে নাঁ_ 
বললেন যে, উপস্থিত সকলেই হো হে! কৰে ঠেসে উঠলেন । 

শবৎচন্ত্র তেমনি গন্ভীবভাবেই বললেন-_-কেমন, ববীন্দ্রনাথ আমাৰ য। ক্ষতি 
কবেছেন, ম।মি তাৰ চেখে ও|খ বেশি ক্গতি কাবশি ” 


পাঁবহাস-বলিকত। বব্বাপ তথ শব বথাব সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যা! কবে 
বানিষে গপ্প বনতে খবই দন্দ ৬লেশ। 

একবাপ ভিশি “শসচ৭' শামব এ? সাঠিত্যেন আড্ডধ যন। গেলে 
সেদিন সভাব্প্েব আগেই কে একজন বণ, প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্জিকাষ ববীন্দর- 
ন|থেব সেই নমধক[খ একটি নেখাব বখ। উত্বাণন কবেন। 

এই শুনেই শবংচন্ত্র মতান্স গন্ভাণ পদে সভাব সবণকে চম্কিত কবে বলে 
উঠলেন--তোমন। শে।নন। খেণ হ*, সম্প্রতি খামানন্দবাবব সঙ্গে ববীন্ত্রনাঁথেব 
পাকালাপ পধন্স খন্ধা হযে গেছে। 

শব্ধচন্দ্রেব এই বথ। শুনে সান সবলোহ একবাকো। শাতচত্রকে প্রশ্ন 
ববলেনশ-সে বি! সাতা? 

এবংচন্দ্র হেমশ গশ্তীব৬|বেই বথতে নাণলেন_বামানন্গথানা এব।ৰ 
পিপ।ত গেলে সেখানে নেনে তাপে পবীন্্নাব খনে এম কখেন। ববীন্গনাথ 
কাব মুখে এই বথ। শুনে, বামানন্দ 11 | ফবে এলে একদিন তাব সঙ্গে দেখ। কৰে 
বণেন-_ দেখুন, আপশি বিলাত গে অনেকে ষে আপনাকেই ববীন্দ্রনাথ বলে 
স্ব কবেছিল, তাৰ মূল ক।লণ গাপন। এ দাঁডি। অঙএব লোকে যাতে ন। 
'মাখ একপ ভুল কবে লজগ্ত আপ শ অন্রগ্রঃঠ ববে শাপনাব দাণ্ডটি কামান । 

পশামানন্দবা বললেন -৩1 বি বে হয এতাদনেব সযত্ববধিত দাড়ি 
কামাই কি কবে! 

তখন ববীন্দ্রনাথ বললেন-_তাহলে এক বাজ ককন, কামাতে ষদি সত্যই 
মাষ। হব, তবে অন্কতঃ মেশে দ দিনে দাড্টি। দ্রে!পান। 

বাষানন্দবাখু এই কথ সুনে বেগে ধললেন-ঙ্ৰা, আহি কি সুললম(ন যে 
দাড়ি ছোপাতে ষাব? 

১১৭ 


ববীন্্রনাথ যখন জেখলেন যে, বামানন্দবাবু দাড়ি না কামাতে, ন! ফোপাতে 
কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না, তখন তিনিও রেগে গিষে ভাব সঙ্গে আড়ি করে 
বাক্যালাপই বন্ধ কৰে দলেন। 

রসচক্রের সদশ্যব। অবশ্য শবৎচন্দ্রেব এই নিছক বানানে পরিহাসটি বৃঝন্ে 
পারলেন এবং বুঝে হাসতে লাগলেন । কেউ কেউ বলঙ্গেন -শবংদ" কবিকে 
এবং বামানন্দব|বুকে নিষে পবিহাস শ। বণাই ৬০। 


শবংচন্দ্রে এই পাবহসঞ্ডাণ সশন্ধে ম।মাদেক সবদ ই মনে বাখ। কাবা 
যে, এগুলি ভাব নিতানই খাণানে শরণ এঙালব অনে। বোদা ব সাতাধ 
বিদ্বমাও নেই । 


চি 
নঞ 
৮ 


রবীজ্দ্-সকাশে শরগুচক্জ্র এবং শরগুচজ্দ্রের গৃহে রবীন্দ্রনাথ 


খুব কম হলে৭ শবৎচন্্ মাঝে মাঝে ব্নান্দ্রনাথেব কাছে যেতেন । তখন 
উ।দেব মধ্য যে সব আলো ।চন। হত, সেই নব বথ। শবংচন্দ্র পবে ভাব বন্ধ 
বান্ধবদেব কাছে গল্প কবতেশ। তাদের মণো পেছ পেউি আবাৰ শবধচন্দ্রে 
সেই সব মৃখেব কথ। 1পখেও (শণ্ছন। এদেব লেখ।ন ববীন্দ্রনাথেল সহিত 
শরৎচন্দছ্রেব কযেবটি সাক্1্ক বাহিনী এইবণ। 2 - 

শবংচন্দে সম্পকণ দাতিন ৭৪ বালাবন্ধু অবেন্দ্রনা। গঙ্গেপাব্যাষ তাল 
“শবংচন্দ্রের উপন্য।ন ।পথন গদ্ধ' প্রবন্ধে শিখেছেন - 

“শব্ৎ গসিষ। বলিলেন ৭ কথ। নবিনাবন ল্ানে পর্ধন্গ গিষে পৌচেছে। 
তিনি বলেছিলেন তু ণ।কি ।পছন পিক দিযে চবিত্রহীন লখেছ ? 

--ভুমি কি বললে * 

_-বললুম, ন। তাই ব »য? তবে শে'ষব ছু চাব চ্যাপটাব হযত আগেই 
লিখে ফ্লেছিলুম। তিনি তে নেই কখ! শুনে অবাক, বললেন _বল কি 
এবং ? 

- বললাম, ঠিক কণে বলে। তে ব্যাপা নাক” 

এ! চবিদ অবলন্ধন বে পিশে শ।ল্গ পবে শমন ণ্লট পাট খা 
কব। চলে । তাঙ্গাড। £১ (লখাব বিষণ্ন আমাল মেমানি বড ই্রং। 

পজেব লেখ। সম্বপ্ধে ম।ম পাতা শব পাঁতি। ভেব পাখতে পাবি 
সেগুলে। লেখাব সম্য আসতে খাল্তে "বিষে বাণ না।” 


শবংচজেব ষভাব বযেকধিন পৰে ১৩১৪ সালেব ৯ই মাঘ ত।বিখে হুণলীব 

ট/উন হলে শবৎচন্দের জন্তা এক "শ'কসভ। ইনেছিল। সেই সভাব সভাপতি 

চন্দননগবেব হবিহব শেঠ শিবহ প্রসঙ্গ নামে যে লিখিত 'অভিভাষণ পাঠ 
₹বেছিলেন, তাতে “তান লিখেছিলেন £- 

“তিনি ( শবতচন্ছ। ) বলিলেন, তি ন শিজে কঙ্গদেশ দেখিবার এব দোখয়। 

উানযা গতিজ্ঞতা অর্জনব দ্প্যাগ পাইবাছেন, গাঁষে হাটিল। বন স্থানে 
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যেড়াইয়াঙ্ছেদ। তাহার 'বামুনের যেষের লট একটি প্রকৃত ঘটন। অবলম্বনে 
লিখিত । তিনি বলিলেন, তীহার হাতে পয্গন। ছিল লা, কিছু সংগ্রহ হইলেই 
প্রায় তিনি কোথাও ন। কোথাও বেড়াইয়া আদিতেন। কয়েক আনা পয়সা! 
লয় তিনি হঠাৎ একদিন স্টীমাবে কালনাব নিকট সোনার নন্দী ব। এন্পপ 
কোন নাষের একটি গ্রাষে যাইযা ক্ষুধার্ড হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক কুলীন 
জ্রান্মণের ধাটাতে আশ্রয় লইয়া তথায় দুইদিন অবস্থান কবিয়াছিলেন। তথায় 
এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্ত! তাহাকে পলীস্বলভ যথোচিত মাদব-ঘহ করিলেন, 
কিস্ত অতিথির ত্রাঙ্মণ পবিচয়ে তাং।কে তাহাব প্রস্বত অন্ধ দিলেন না, সমস্থ 
আয়োজন করিঘা স্বপাকেব ব্যবস্থ। কবিধি। দিলেন । পে তিন সেই ক্রাঙ্গাণ 
কন্যার কৌপিন্ প্রথাব কুফলোছুত জন্মগত কলম্কেব কথা বিশদঙাবে অবগত 
হইলেন। বাহুল্য ভমে আরম আব ভাহ। অবিস্তাবে এখানে ব লাম না। 
ইহাকে প্লটের ভিন্তি কণিণ। পবে তিনি পবামুনেৰ মেঘে বচন। বব্গাছিলেন। 

তিনি বলিলেন, এই উপন্যাস প্রকাশ কব সঙ্গে বন্ধ [দন ইত; 
করিয়াছিলেন, পবে ববীন্দ্রন!থ ইগাঁৰ কথ। সবিশেষ শ্রবণ কবিধ। প্রক!শেব জগ্থ 
উৎসাহিত কবিলে, তিনি উহ প্রক!ণ কবেন। করব ৯১9 বলি*1&লেন। 
ইহা প্রকাশ করিলে গালি খাইতে হইবে । ইহার লা যে যথেই গান খাইতে 
হইয়াছিল, ইহাও তিনি বলিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ একদিন তীং।ব নিকট ার্সে। ক বসা বশিদাছিলেন--*শৰং 
তুমি ভাগাবান, তুমি অনেক দেখবাব জানবাব শযোগ শোষেচ। মাম এমন 
এক বংশে জন্মেছি, যাতে আমব ভাল কবে সব “দখবার যে!গ হ'ল না)” 
_ঘ্বাসিক ব্থম্তী, মাঘ ১৩৪৪ 


দ্বামুনেব মেয়ে লেখার সময় শরংচন্্র যে বখান্্রনাথেব কাছে গিমেছিলেন, 
সে কথ! তিনি চন্দননগবের প্রবর্তক সংঘেব আল।প সভ!তেও বলেছিলেন । 
শরংচন্দ্রের সেই কথ। ১৩৩৭ সালের কাতিক সংখ্যা! প্রবর্তক' পত্রিকায় 
এইভাষে প্রকাশিত হযেছিল £- 

“বামুনের মেয়ে''লেখবাব সময়ে ববীন্দরনাথের সঙ্গে কখাবার্ড। ইপস। উাকে 
বলি, এই বক্ষ একট। বই লিখতে ইচ্ছ! হয, এ সম্বন্ধে মাষার "নেক ব্াকিগত 
এক্সপিনিয়েদ্েদ আছে। তিনি বলিলেন এখন ত আর কৌলিন্ত নেই, 
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একজনের একশটা বিয়ে নেই, প্লটের ত ভাবন! নেই--তবে আর এটাঞ্ষে ঘেটে 
ফি হবে? তবে যদি সাহস থাকে, লেখো, বিস্ত কিছু মিছে কল্পন। করে না। 

রবীন্্রমাথ যাব মত অতবড় প্রতিভ। পৃথিবীতে আর জগ্মাবে ফিন! 
সন্দেহ--উনিও তাই বলেন “লেখো, কিন্তু মিখ্যাব আশ্রয় নিও না-_কুলীল 
ব্রাহ্মণ আম, আমি লাগব, ৪ বকম কবে ন11৮ €চন্দননগর আলাপ 
সভাএ ) 


সাহিতিক চাকচন্্র বন্দ ।(প।ধ্যাখ শিখেছেন £-- 

“বং ঢ|কাব বহ সালামতাত বলিষাছিল যে, মুসলমান সমাজকে 
কেন্দ্র কবিয়! সে একখ ন উপন্থ।স বচন। কপিবে । এবতেব কাছেই শুনিয়া- 
ছিলাম যে, এ সন্ধে প্রথমে সে ববান্দরনখকে অন্গাবাধ কবে। কিছু ববীন্দ্রনাথ 
তাহাকে বলেন, “এ দিক সন্বান্ধ আ।মবশেষ বড়ু ভাবান, জানাও নাই 
(বিশেষ বিছু। সামাজণ জাঁবন সন্ধে তোমাব অভিজ্ঞত। খুব গভাব, তুমিই 
এ বিষযেব যোগ্যতম ব্য. 1” (শবতস্থতি বাসী, কাতিক ১৩৪৫ ) 


১৩৫৬ সালেব শ্রাবণ সণণ্য। “ঘা সবপত্র'তে হীবেন্দ্রনাথ বন্দ্যপাঁধ)ায় 
'শব্ংচন্দ্রেব খন।লাপঃ ন।মণ এব প শণৎচান্দন বনালপেষ কখাখ প্রসঙ্গত্রমে 
লাখছেন £ - 

“বৈঠকখান।র ইাজচে ৭ শুষে ত]ষাক খাচ্ছিলেন, গিষে প্রণাষ কবতেই 
বললেন -এসে।। কণা বরান্দ্রণা7থব কাছে গষেচি পুম | 

অত) কৌউপী হান ঈঠলুম কাঁধব সাঙ্গ ইাব সাক্ষাৎকাবেব বিববণ 
শোনবাব জন্তে। শবংখ।ব চ।কবেব নাম ধবে ভাবতে লাগলেন এখং চাকৰ 
'আসতে বললেন -য। হীবেনেব চ1 কবতে বল্‌। গাষার জন্যেও একট্রখাঁনি 
কবতে বলবি। 

চাঁকব চলে যেতে নকৌতুকে হসে বললেন--বাডীতে এক বেলায় এক 

, ক্ষাপেব বেশী চ। খেতে চাইলে দেয ন।। তে।ম্ব! এলে এমনি কবে চা আদায় 
1করি--বলে তিনি সম্পূর্ণ অন্য গল্প জুডে দিলেন। 

শব্ধবাবুব একট। জিনিষ প্রান্ই চোখে পড়ত, কোন একট। মতি চিঙা- 
তর্ধক কারিনীর অবতাবণ। কবে শ্রো'তাদেব “কীতুহল উন্দীপপ কবিগ্গে তিনি 
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সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করতেন, চলে যেতেন অন্ত প্রসঙ্গে । আমিও নাছোড়বান্মা, 
অবশেষে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এসে বললেন যে, কবি চন্দননগরে গঙ্গার ওপর 
রোটে আছেন। হরেন ঘোষ কাল তাঁকে এসে নিমে যায় কবিব ফাছে। 
শরতবাবু বললেন--ভাখে! কবির ঘতন ও ধকম বিবেচক অব কখনো দেখিনি । 
কাল ভত্রলোকের ওপব শ্রদ্ধা আবও বেডে গেছে। 

শবৎ্বাঁবু বলতে লাগলেন-_-কবিব কাচ্চে ঘণ্ট| দুই ।»লাম। কবিঠিক 
আধ ঘণ্টা! অন্তব চ।, খাবার এট! ওটার ছুতে! কবে ভাব সামনে থেকে 'থাম।কে 
পরিয়ে অনিল চন্দেব ঘবে চালান দিচ্ছিলেন । কব €ত| শুনেছেন আমা 
কি বকম শটক! চলে ।” 

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ধৃমপামী ছিলেন এব* ঘন খন ধৃূমণান বপনেন। বণীন্্ 
নাথ একথ। জানতেন । এরংচ্জ ববীন্্রনাথেল প্রতি আদানশন, ভাব সাযান 
ধুমপান কবতেন ন।। তাই ববীন্দরনাথ শবচন্দেব ধুমপানেন মযোগের 
জন্তই আধ ঘণ্টা অন্তব আগ্ব চা, খাবাব, এট। পট|ব ছুঁছে। ববে তাৰ 
সেক্রেটাবার ঘবে শবতচন্দ্রকে চাপান কবে দিয়েছি গন । 


১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ক্লক[তাঁধ ববীন্্-জণস্তী উৎসবেন পব শবংচন্দ্র এক দিন 
সহিভািক কেদাবনাথ বন্দ্যোপাপ্যায়কে শিঘে “জাড়ালাকোএ করিব সঙ্গে 
দেখা কবেছিলেন। কেদ|ববান একথ| ঠা 'গাস্মকথ। নামক এ্রাবন্ষে উল্লেগ 
কবে গেছেন | তবে সেদিন ব।বব সঙ্গে তাদেব পণ কথ। হয়েছিল, কেদাববাবু 
ত। লেখেন নি। কেদ|ববানু তাৰ “আসম্মকথ।” প্রন এইবপ লিখে গেছেন ১১ 

“. ববীন্দ্র-জযন্গী উৎসবে দেখ| ( শখংচন্দ্রেন সঙ্গে )। রূপনাবায়ণ তীবে 
তর সামতাবেড ভবনে যাবার ইচ্ছ। প্রকাশ পবি। শিকজই নিষে করেন, 
পথ স্থগম নয়” কষ্ট হবে।' পবে উভনে ক।বল সঙ্গে দেখ। করতে য]ই 
জোড়ানাকোধ বাডীতে |” শনিবাবেব চিঠি_ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ 


১৯৩৬ খ্রীষ্টান্ধে শবংচন্দ্র একব|ব শান্তিনিকেতনে কবিব কাছে গিয়েছিলেন । 
সেবাঁর শরৎচন্জ্রের কবির কাছে যাওঘাব কাবণটি ছিল এই £-- 
১৯৩৫ গ্রীটাব্ধের ভাবত শাসন 'মাইনেব সাম্প্রদায়িক কাটোয়াবায় এদেশের 
মুসলযান সম্প্রদায়কে কিছু যোগ আবিধ! দেয়! তয়। তার ফলে হিস 
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সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়। ইংরাজ সরকারের এই সাম্পরদারিক বাটোঘায! লীতির 
জন্ত তখন হিন্দুদের মধ্যে বেশ বিক্ষোভ দেখা দেকস এবং এজস্ত বিভিন্ন স্থানে 
সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে সভাও হয়। ১৯৩৬ গ্ীই্াফের ১৫ই জুলাই 
তারিখে কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের লঙাপতিত্বে বাক্ষলার হিমু 
জনগণের এক মহতী সভ। হয়। শরংচন্দ্র এ সভার অগ্ভতম উদ্যোগী ছিলেন। 
তাই সভার কষেকদিন আগে তিনি, তুলসীচরণ গোস্বামী ও রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শাশ্টিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এঁ সভায় সভাপতি 
স্থির করে এসেছিলেন । 


টাউন হলের এই সভ/ব কষেকদিন পবে একটি বিশেষ অচ্ুষ্ঠানে রবীন্্রনাথ 
একব।র শরতচন্দ্রের কলক1তায় বাঁড়ীতে (২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোড ) 
গিয়েছিলেন । এ সঙ্গন্ধে প্রভাতকুমাব মুখে।পাধ্যয় তার 'রবীন্দ্রজীবনী, গ্রন্থের 
চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন £- 

“ট|উন হলের সাম্প্রদাখিক বিরোধী সভার পগ কবিকে আর একটি বিশেষ 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখি। শবংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গুঁহে ববিবাসরের সপ্তষ 
বর্ষের সপ্ঠম অধিবেশনে কবি নিষস্ত্রিত হইয়াছিলেন (১৩৪৩ শ্রাবণ ৩১ ১৯৩৬ 
জুলাই ১৯)। ববিবাসবেব সর্ব/ধ্যক্ষ জলধর সেন শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে কৰি 
কিছু বলেন। 

কবি আজকাল সাখ/বণেব নিকট ছুর্লভ হইয়াছেন, বলিয়া কেহ কেহ 
তাহার অপবাদ করেন । কাব এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসধ পাইলেন। 
বন্তৃত। শেষে তিনি নলেন _সা্িতা-সাধন| বড় কঠোর সাধন।। বস-রচনাষ 
প্রবৃত্ত হতে হলে, সাহিত্যে সাধনা নিজেকে নিয়োজিত করতে হলে কঠিন 
আবরণের ভিতর দিষে চলতে হবে । অঞ্কর যেমন কঠিন আাটির ভিতর থেকে 
আপনাকে নবস কবে হুন্দর কবে ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেষনি কঠোর 
সাঁধন।'*করতে হবে, তবে তে। সে সাধন! সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্প- 
পল্পবে বিকশিত হবে?” 


শরংচন্দ্রের বাড়ীতে ববিবাসরেব অধিবেশন হয়েছিল ব'লে, অধিবেশনের 
পার্বে শরৎচন্দ্র, রবিবা'সনের সর্বাধ্যক্ষ জনধর লেনের সহিত জোড়াপাফোয় 
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করির বাড়ীতে গিয়ে ফৰিকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন । সেদিন শরৎচঞ্জেয 
বাড়ীতে সভাস্তে খুব জোর খানাপিনা হযেছিল। রবীন্রনাথ সকলের 
অন্থরোধে সামাগ্ত দই ও রসগোল্প। খেয়েছিলেন । 

শই 'প্রসঙ্গে উল্লেখ কব যেতে পারে যে, শরংচন্দ্র আবও একবাব 
জলধর সেনের লহিত রবীন্দ্রনাথের কাছে গিষেছিলেন 1 অবঙ্গ সেবাব 
জঙ্গধর সেন তার নিজের প্রয়েজনেই শবৎচন্ত্রক্কে সঙ্গে |নষে গিয়েছলেন। 
যাওয়ার কারণট। ছিল এই £-- 

জলধর সেনের বাড়ী ছিল নদী! জেণ।ব পুমাব || ণ গামে। এই 
কুষারখালি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তত এজি ডজেগাব) পশীশ্রনাণদের 
জমিদারীর প্রধান কাছার-বাডী ছিপ শিলাইদহে। সে 1৭ ন1ইদং থেকে 
কুষারখাঁলির দুবত্ব মাত্র মাউল দশেক | এই কুষাপখা শক |৮ল ববাগ্রণাগদে 
জমিদারির অভ্তভূক্তি। এই [দক থেকে জগণণ সেন ।৮পেন বণাধান [বদন 
গ্রাজ। | 

সেবার জলধরবাবুধ কয়েক বসবে বেশ কিছু 21ক। পাশা বাকি পে 
যায়। এই বাকি খাজন|ব কিছু ম1প বখাণাব জগ্ত জলণণব বনাপ্রনথেণ 
কাছে গিয়েছিলেন । জপধরবাণু যাঁন।এ সণ এনতচন্দকে ও সঙ্গে নত ফান । 

জলধরবাবু রবীন্দ্রনাথের কাঁছে তা বাকি খানা বছ,। মা 
চেয়েছিলেন । কিন্তু বশীন্দ্রণাগ তা সন্ত বা কখাঙ্জনাহ সেপন মুকুণ বরে 
দিয়েছিলেন। 


১১৭ 


শরও-সম্বধ নায় রবীজ্নাথ 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্য।য় তার পরবীন্দ্রজীবনী, শ্রশ্বের ৪র্থ খণ্ডে 
লিখেছেন £-- 

“এদিকে কলিকাত। হইতে ফিরিয়। আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই 
“বিচিজা"র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েব নিকট হইতে (১৩৪৩ আশ্বিন ৯) 
পুনরায় কলিকাত| যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়ছে, _শরৎচন্দ্রের জদ্মোৎথসব 
উপলক্ষে আহত সভায় কবির উপস্থিত হইবার জন্ত অনুরোধ | রবীন্দ্রনাথ পত্র 
পাইয়া সেইদিনই জখাবে লিখিলেন, “আজ তোমায় চিঠি পেলুষ, পত্ড” (১১ই 
আশ্বিন, রবিবার ) তোমাদের অনুষ্ঠান 1 

কবি জানাইলেন, পববতাঁ রবিবার (২৫ আঁশ্বন ) ধরুৎচন্দ্রের ৬১তম 
সাপ্ঘৎসরিক উৎসব নিম্ন করিলে “বধীন্দের সমাগষ অসম্ভনণ হবে না কারণ 
কবিকে অবিলম্বে কপিকাঁতি।য় যাইতে হইতেছে--সেখানে পরিশোধ নাটিক।ব 
অভিনয়। ত]15। হাড। নি।খল বঙ্গ মঠিল। সম্মিলনের উদ্বেখন তা*।কে করিতে 
$ইবে। 

কবি যখ। সমবে খস্ভতিনিকেতনেব াঞএছাভীর দল লইনন। কলিকাতান 
গেলেন -ঙ্বানাপুধ 'মাশ্ুতোষ কলেঞ হলে পরশোধ” নৃত্যনাটোর অভিনন 
হইবে। . "পরিশোধের এহ নত্যনাট্যবপ খহুল পরিমাণে পরিবতিত ইইয়। 
“য]ম। ন।মে পৰে প্রকাশিত হয়। 

কলিকাতায় আশুছে।ষ কলেজ হলে ছু সন্ধ্যাম পরিশোধের অভিনয় 
ইয। (১৯৩৬ অক্টোবর ১০১ ১১। ১৩৪৩ আশ্বিন ২৪, ২৫)... পরিশোধ, 
অভিনয়ের শেষ দিন (১১ অক্টে!বব ) অপরাহে শবংচন্দ্রের গয়ন্তী উত্সব সভায় 
কবি তাহার কথ। ষতে। উপস্থিত হইণেন (১৩৪৩ আশ্বিন ২৫ )1 মেখামে যে 
অভিভ।ষণ পাঠ কবেন, তাহাতে এরৎচন্দ্রের প্রাত কবির স্ষেং প্রতি পুংক্তিতে 
ব্যক্ত হইয়াছে। তিন বলেন--শরংচন্দ্রের দৃষ্টি 'ডুব [দয়েছে বাঙালির 
হদযস্নহস্থে 1 নি চা 

এখানে প্রভাতব|বুর এই লেখায় শরৎচন্দ্রের যে জন্মোৎনবের কথা রয়েছে, 
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শরৎচন্দ্রের সেই জন্মোতমব সভাটি ছিল, রবিবাসব নাফ একটি প্রতিষামের 
পক্ষ থেকে আয়োজিত। বিচিত্রা-সম্পাদক উপেক্জনাথ গঙ্গেপাধ্যায় এ 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সাস্ত ছিলেন। গ্রভাতবাবুর লেখাটি পড়লে তাই নে 
ইয় যে, উপেনবাবুও শরখজন্মোৎসবের একজন উচ্চোগী ছিলেন এবং তিনিই 
রবিবাসরের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ণ জানিয়েছিলেন । 


প্রভাতবাবুর লেখ। থেকে আব মনে হতে পাবে যে, উপেনবাবু যে শরৎ 
জয়ন্তী সভাষ ববীন্দ্রনাথকে সভাপতি ইচ্ছে শন্কুমাদ বলেছিলেন সে সা ২৫শে 
আশ্বিন ভারিখে হয়েছিল এব* সেই সভা বাব তব ভাষণে প্রতি পংাক্তিতে 
শরংচন্দ্রের প্রতি তাপ ন্সে ব্য কনেঙ্গিলেন। 

গ্রভাভবাবু তাব “লখ|ব মধ্যে দষ্টবা সালে উপেশশাবু সম্পাদিত 
'বিচিত্র। পত্িকাব পঠ। সংখ্যা দিষে ১৩০৩ সামণ কারিক ও মগ্রহায়ণ 
নংখ্যাব উল্লেখ কবেছেন। বাচার এ ছুই স 11 শোন দেখ যায় 
রবীন্দ্রনাথ ৯ই শাশ্বিন তা বিখে উপেনব|1কে যে ০ঠিটি শিখে এন, সম্পাদক 
উপেনধাবু এবচিত্রা'র কাতিক সখা]ণ প্রথম 91216 মদ কৰেছেন। 
বিচিজ্রাণ এ লখখ্যাঠেই লম্পাপপ। পু৯1 07৬ *পা | ঘগবা নসাবে এ 
ৃষ্ঠাব উল্লেখ কবেন নি | সাণ9 (দা 22 তে উিপেল) ৪) গাছ ত১ই 
আঁশ্বন তাবিখে বাবব|নবের দঙ্ষোগে তার হশ্য। নিন) তল গু (৭. শখ 
জমুস্ভী ₹যোছল, ভাব বিভ়ত ও গল্প বিবর্ণ ৮] | ততেছে | 

“বিচিঞা ব অগ্রথধণ নল 11 পেখ। ৭ 4 ল'াণ পাসে 'শেনহচছে 
গ্রতি' নাষে ববীন্ত্রনােণ দশটি লেব মুত হছে । 1 বশাসুশাথেৰ এই 
লেখাটিৰ পবিচদ .দ |ব এঠোজন থাক পরেছি £টিযে নি ৪িবেন। মে 
সম্বন্ধে একটি কথাও ন।'প[দটাবাঞতন ঠগ্ঠ পোদ নেই । 

রখীন্দ্রন।খেন এভী “শবহচন্জছে। প্রাঠা শো 7 ৬৪ £ তা *ণ[না খণিঠ ১৫খে 
আন তাপ, ২২ জবা সঙান পঙ্িত ববাস্ুনাখেল ৬ মণ 

উপেনবধৃৰ কগ্য। 5 জামা তাৰ গুণ এনজিও পাবব।লবেশ সভাব পণ, খৰি 
ধাসরেবই উদ্যোগে ধবীঞ্ছনাথেব সঙাগ হজে শরহটন্দেব এই আস্থা ভ্সবটি 
ইয়েছিল উদ্্ন সম্পাদক আঁনলকুমাব দে সা।হত্য বন্ধ বোপগাধাটাস্থ প্রফুজ- 
কানন' নামক উদ্যানবাটাতে | 

উপেনবাবূ ভাব কাগজে শ্বাথে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণটি ছাপে, 
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পেখাটি যে কোথায় এবং কোন্‌ প্রসঙ্গে পঠিত হয়েছিল, ভা উল্লেখ পর্যন্ত করেন 
নি। উপেনবাবু তার কন্য। ও জামাতার বাড়ীতে অন্থষ্ঠিত শরৎ্জযস্তীর বর্ণনা 
গুজ্াঙ্থপুজ্ষভাবে সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশ করেছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রবিবাসরের এই শরংজয়ন্তীর সম্বন্ধে একটি কথ। কোথাও 
লেখেন নি। এতে তিনি একদিকে নিগপেক্ষ স|ংবাদিকত। থেকে যেমন 
বিচাত হযেছেন, তেমনি ববীন্দ্রন।থ, শরৎচন্দ্র ও ববিবাসর প্রতিষ্ঠানের প্রতিও 
একরপ অব্জ্ঞাই দেখিযেছেন। অথচ নিজ-স্বার্থে পবীন্দ্রনাথের অভি৬ষণাট 
পিয়ে মৃদ্িত কবেছেন । 


যাই হোক, এ ২৫শে অ|শ্বিন তারিখে রবীন্দ্রনাথ নিজেও শরৎচজ্দ্রকে 
নন্বর্ধন| জানাবার জন্য উদ্যে|গী হয়েছিলেন । এ সম্বন্ধে তিনি তখন শরৎচন্দ্রকে 
যে পত্রটি লিখে।ছলেন, তা এই £__ 


শা1স্তনিকেতন 

কলা ণীয়েমু 

আ।গামী পাব তোমাব প্রৌখখসের প্রারস্তকে আভনন্দিত করব বলে 
সঙ্কল্প বরেছি। উক্তপিনে আশ্ততে!ষ কলেজ ংলে ভবানীপুরে একটি নাট্যগীতি 
অভিনয়ের অখেজন কব। গেছে, সেইখানেই তোমার সম্মননার অভিপ্রায় 
আছে। আর কোখাও আর কোনে| সমণে স্থযোগ করে উঠতে পারলুম ন|। 

আমি কাল বৃহস্পতিবাব অপরাত্রে কলকাতার পৌছব। (খানে যাঁদ 
তে|ম!র কাছ থেকে সম্মতি পাই, ভাহলে কথাট। পাক হোতে পারবে। 
ইতি-_৭1১০।৩৬ 

তোমাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শরংচন্দ্রের সম্মতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত আসশ্ততেষ কলেজ হলের 
শরং-লশ্মাননার এ সঙাটিই রাববাসরের উদ্চোঁগে বেলিয়াঘাটায় “গসুল্প-কাননে* 
অশ্ষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে কবি যে অভিনন্দনবাণীটি পাঠ করেছিলেন, 
তা এই £- 

“তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ ংয়েছে। এই 
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উপলক্ষে তোষাকে আভন(ন্দত করবার জগতে তোমায় বন্ধুবর্গের এই আমমণ 
'সভ।। 

বয়স বাঁড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আমন। কৰবার কারণ নেই। 
আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির জঙ্গে ভাঁবনের দানের পারিষাণ ক্ষয় 
হয়নি। তোমার *সাহিত্য-রসলত্রের নিমন্ত্রণ আঁজ9 রঠেছ উদ্মাক্, অকপণ 
দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পারবেশন পাত্র, তাই জযর ন করতে এসেছে, 
তোমার দেশের লোক তো।ম।র ঘাপ্জে। 

সাহিত্যের দান যার। গ্রহণ কখতে আসে তাব। নরম | তাখ কাল য। 
পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলে আজকের মে খড় কম পঙলেই জুটি 
করতে কুষ্টিত হয় ন।। পৃবেশ্য। ভোগ কবেছে। তল কতজ্ঞতাব দেখ থেকে দাম 
কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তাঁ হিসাব ববে। 1 ডা, তাই 
ভুলে যায় রস তৃপ্তির প্রষ।ণ ভর! পেট দিষে নয়, অ|ন'ন্দঙ সন (দয়ে। নতুন 
মাল বোঝাই দিয়ে নষ, সখম্বাদের [চরহ্গনধ দিগে, বানা মনত £ চ1খ ন। রসের 
ভেজে স্ব ব। তাও বেশী, এক যা ত1৪ অনেক । 

এট। জান| কখা যে, পাঠকের চোখেব সামনে সবদ। নিঙ্গেকে জানান ন। 
দিলে, পুরোনে। ফটো গ্রফের মত লানাব বেখা হলদে ইদে ।ম'লদে আসে। 
অবকাশের ছেদট1 একটু লঞ্ষ| ৬ণেই লোকে মনেই কবে যেট। পেখেল সেটাই 
ফাকি, ফেট! পায়নি সেটাই খাটি ,সতা। একবাব আলে। জলে গণ, তা রপখ 
তেল ফুরিয়েছে, অনেক লেগকেব পক্ষে এইটেই সবচেরে ধডডে। ট্যাজেডি। 
কেননা, অলে। জল।ট[কে মানুষ জশ্রদ্ধ। কবতে থাকে তেশ ফুবোনোখ নালিশ 
নিয়ে। 

তাই বলি, মান্ুষেব মাঝ বম্ম যখন সোবদে গেছে, ওখনে। দার তার 
অভিনন্দন করে তাবা কেধল অতীতেও প্রার্ি স্বাক।ব করে না, তার! 
অনাগতের পরেও প্রত্যাশ! জানায় । তাব। শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই 
করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমন ধানের পরে9 আগাম দাবা বাখে। খুলি 
হয়ে বলে, মানষট। এক-ফস্ল। নয়। 

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশেব লোক কেবল যে তাপ 
দানের মনোহারিত। ভোগ করেছে ত। নয়, তার 'অঙ্ষদতাঁও মেনে নিগেছে। 
ইতত্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তে| ভালই, ন| থাকলেই ভাববার কারণ, 
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এই সহজ কথাট! লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেছে ভূলে যায়। ভালো 
লাগতে শ্বভাধতই ভালে। লাগে না, এমন লোককে শক্ত! ঘে শজন 
করছেন | সেলাষ করে তাদেরও তে। যেনে নিতে হবে--তাদের সংখা 
তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চঘই। কেনন। রচনার উপরে তাদের 
খর কটাক্ষ যদি না পড়ে, তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধবে নিতে 
হবে। নিন্দায় কুগ্ধহ যাকে পাশ কাটিষে যায়, জানব তাব প্রশংসার দাম 
বেশি নয়। আমাদের দেশে যমেব দৃষ্টি এডাবাব জন্যে বাপ ম। ছেলের নাম 
রাখে এককডি, দুকডি। সাঁহিতোও এককডি, ছুকডি যার।, তাব! নিবাপদ। 
যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষতা দ্বাব। তাৰ ধশেব মুলা বাড়িয়ে তোলে, 
তার বাস্তবতাব মুল্য । এই বিবোধেব ক!জট। যাদেৰ তাবা বিপবীত পত্থা 
ভক্ত । খান্গেব ভয়ম্কব ওক্ত যেমন বাবণ। 

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেবে সন্ধান কবে বেখ কবেন ন।না জগৎ, 
নান। রশ্মিসমবায়ে গড।১ ন।ন। কক্ষপথে ন।ন। বেগে আবনিত । এবৎচন্দ্রেব 
দৃষ্টি ডুব দিষেছে বাঙা।লব হদখ বহন্যে। খে ছুঃখে ষিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত 
বিচিত্র স্ষ্টিব তিনি এমন ববে প।বচণ [দখেছেন, বাটা ল যাতে আপন।কে 
প্রত্যক্ষ জানতে পেবেছে। তান প্রমাণ পাই তাৰ অফুখান আনন্দে। যেমন 
অন্তবেব সঙ্গে তাব| খু!ণ হবেছে। এমন আৰ কাবে! পেখাষ তাব। হয নি। অব 
লেখকে অনেক গ্রখংস। পেবেছে। াবস্ত সাবজনীন হাদযেখ এমন আহিথ্য 
শাষনি। এ বিস্মণ্ব চমক নাও এ প্রীত | অশাশানে যে প্রচুথ নফপত। তিনি 
পেষেছেন, তাতে তিনি আমাদেব ঈমাশাজন। 

আজ এবতেব আঁঙনন্দনে বিশেষ শব অন্ভহব কবতে পাবতিম, যদি তাকে 
বলতে পাবতৃম, ।তনি কান আমার আবদ।ব। ক্ম্চওনি কাবে স্বাক্ষবিত 
অআভজানশজেব জন্তে এশা খবেশ।ন। আজ তাখ আঙনন্দন খংল। 
দেশেব ঘবে ঘবে স্বওঃ উচ্ছ্বসিত । শুধু কথ। সাহিতোব পখে নন» নট্যাভ্নিষে, 
চিত্রাঙনয়ে তাব প্রতিতাৰ সংস্বে আসবাব জন্যে খাডাপাব ধক কায বেডে 
চলেছে । [নি বাডা। লব বেদনাণ কেন্দ্র মাশ্ন বাণীল ম্পশ প্যেছেন। 

সাহিতো উপদেষ্টাব চেয়ে শষ্টাব আমন অনেক উচ্চে। চিম্তাশ[কতি 
বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তিব পূণ দৃষ্টিই সাহত্যে শাশ্বত মর্যাদ। -পয়ে থাকে । কবিব 
আনন থেকে আমি সেই অষ্ট। সেই দ্রষ্ট। শব্তচন্ডকে মাল্যদান করি। তিনি 
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শতায় হয়ে বাংল। সাইত্যকে সমৃদ্ধশালী করুন, তার দোষে গুধে। ভালোর 
মন্দ চষৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনে দৃষ্টান্তকে নয়, মাছষের চিষন্তন 
অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাব স্বচ্ছ প্রাঞ্জল গষায়। ২৫শে আশ্বিন, 
১৩৪৩ | 

ববীঞ্জন'থ ঠাকব 


(প্রভাতকুষাব মুখোপ|ধা।য |লখেছেন- ১১ সক্টোবব অপরাহ্থে এই 
শবৎজযন্তী নও হযেডিস। কিছ্র ত। নয়, সেদণ সঙ »য়ে হল সকালের 
দিকে । কবি সকাল সাডে দশট। নাগাদ সশা [গহশেন। 

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন, এমন এব হশ পবিব]সবে পুরাতন মদলা 
অধ্য/পক বিভাস বাম্চেধুবীত বণেন -সাদন বেজ্দাঢ।। বাববাসবেন 
উদ্ভান-সম্মেলনও ছিল বলে এব সেখানে সাজ ভেঙজনেব বাণস্থ' খাকার 
সকাল থেকে ছুপুব পযন্ত সভ। ও 'আননা উৎসপ ৮শছিল। 


সেদিন সঙাধ ক বণ আন্ত পক * ৬ননানবাণা শ্ুণে *বংচন্দ হাব 1শ নাহ 
নান নত *্ছেলেন | এ স্পন্দ ল।বশেপ শব | জদাস ব। এ1দশ মামাকে 
বলেছিলেন _-“বেলেঘ।ট তি নবহদ।ব সধধন। সাপ তব এব আমা বাদাতে 
এসে অতান্ত গানন্দসত1ধ আমাকে বলে শন বাালদ|নঃ কাব উপৰ 
কোন ক্ষেঙই আমাপ আব নেই । আত নাহ অ। মধ |” 
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শরগুচজ্জের অন্ধে ও মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ 


১৯৩৭ খ্রীষ্টান্বের শেষদিকে খবংচন্দ্র কঠিন বোগাক্রাস্ত হন । ভাঁব যরতে 
ক্যানলাব দেখ! দেখ এবং এ ব্যাধিই ভাব পাকস্থলীকে ও আক্রঘণ কবে। তথন 
ডাঃ বিধানচন্দ্র বায় ভাঃ কুমুদশস্কব বাষ প্রভৃতিব উপদেশে শবংচন্দ্র পেটে 
অস্ব্রোপচারের জগ্য একটি নালিং হে|মে ভি ংন। এই সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ 
সেই সময় শরংচন্দ্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন £- 


কল্যাণীয়েযু, 

শবৎ, র্ঘ দেহ ।নযে তে|মাকে হাসপ।তালেৰ আশখ নিতে হয়েছে শুনে 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমাব আবোগা লা/৬ঙব গ্রতা।শাগ বাংলা দেশ 
উৎকষ্ঠিত হযে থাকবে । ইতি ১৩1১২৩৭ 


নসিং হোমে গিষেও শবংচন্দ্র বিগ্কানবামণ ংবে উঠতে পাবলেন না । 
১৯৩৮ খ্রীষ্ট/ব্দেব ১৬ই জা্চখাবী (১৩৪৪ 2হ|লেব ২ব| মাঘ ) তাঁবিখে সকাপ 
দশটাব লময় শবংচন্্র নালিং হোঁমেই শেন নিঃশ্বাস ত্যাগ কখলেন। 


এ ১৬ই জানুয়াবী ত।।ববেই শান্ছি নকেতনে ইউনাহন্ডে প্রেসেব জনৈক 
প্রাতনিধি কবিকে খবৎচন্দ্রেব মৃঠ্যাসাদ শোনালে, কবি এই সণ্বাদ শুনে 
অত্যন্ত শোকাভিভূত হঘে পডেন ঠা তাবপব তিনি ঈউনাইটেড (প্রসেব এ 
প্রতিনিধিব নিকট ধলেন-_- 

যিনি বাঙ্গালীব জীবনে আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বার! 
চিত্রত কাবয়াছেন, আধু'নক কাণো সেই শ্রবতম লেখকের মহাপ্রয়াণে 
দেশবামীর সহিত আমি গতীব মর্মবেদন। অনুভব কাবতেছি। 

ইউনাইটেড প্রেমে এ গ্রতিনিধি কাবব এই কথাগুলি নংবাদপঞ্জে 
প্রকাঝের জন্য পাঠিযে দলে পবদ্দিন ১৭ই জানুযাবী তাপিখের সংবাদপঞ্জে 


কবিব এ শোকবার্তাটি প্রকাশিত হয। 
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এব কয়েকদিন পরে ১২ই মাঘ তারিখে কবি আবাঁব শরচ্জেব মৃত 
সম্পর্কে এই কবিতাটি লিখেছিলেন __ 


বাঁচব অষব স্থান প্রেমেব ম।সনে 

শ্সতি তাব ক্ষত নব মুন্তার শাসনে 
দেশেব মাটিৰ থেকে নিল যারে হা 
দেশেব হাদয় তাবে বাখিষাছে বাশ। 


শবত্চন্দেব মৃক্্যব পন্জ ভাব্তবর্ধ মাসিক পত্তিব।ণ ১৩১৬ সালেন ফাল্ঠন ৭ 
চৈত্র ছু সখ্যাই পর গর শবংসখা শ্সাতে পুশ শত ৮টিব। বউ ছু 
সংখ্যা শবংচন্দেন জীণন ৪ সাহতা স্পর্শ পচন শখ» কবাব এবং এ 
সংগৃহীত বচন।গু।লব সম্পাদনা ৬। শে চলেন গরেলবহাব সাঙ্গাল। 
শাবৎচন্দ্রেব মৃত্যব বিছুদিন পূর্বে প্রবোশবাদ আন পনিক1ত এক প্রবন্ধ লিখে 
শবৎচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ কবেছিণেন | শবচন্ছেন হঠাৎ মুহা হবধান 
প্রবোধবাবু ভাব এক) লেগ!ব জন্। পবে খুব অচতপ হতে গলেন। তাহ 
তিশি ভাবতবর্ষেণ অন্যভম শ্বছ/শিবালী » পদাঁস চটোপাধা।মেব অন্রমতি 
নিষে, শবৎচন্দ্রে প্র।ত শ্রদ্ধাবশত, স্বেচ্ছাথ & সণ ল বচন স”গস্প এন এগুলি 
সম্প1দনার ব্রা হনেছিনেন | ভাবতিবাশিণ সম্প।দক হুশ খন জন্ধর 
সেন। 

প্রবেববাত এ সমা ভানভপর্ষের পদ্ম খেকে ববাগনাবকে এব সঙ্গদ্ধে 
কিছু লিখতে অবোধ কবলে, কবি প্রবোর্বা নে £ই পরহ্া1শি লিখেছিলেন 


কল্যাণী, 

তো'মাঁব অবোধটি আমাণ পে সপ শ্বীবাঘিন*১ একটু চিন্ত! করলেই 
ত| বুঝতে পাববে। তাব প্রণান বাব্ণ, দাঁখ চাপদিক থেবে এনেছে অনেককে 
নিবাশ ন। কবলে এবজ্নেব আশ। পূর্ণ কব। আমাব পক্ষে অসম্ভব । 'অর্থাৎ 
পুখ্য ঘট অর্জন কবব অপবাখেধ পবিষাণ তাৰ চেয়ে অনেক বেশি হযে 
পডবে। নকলেব চেঘে বডে। বিজ্রূপে লাশান্তব বছবের উপর জমধ্বজ। ৯ (9 
বসে মাছে জব।, কর্মেব পথে যেটুকু ববান্দ সে সপ্ন কবেছ্ছে সেটার উপর নিষ্ঠর 
কবে নিমঙ্জণেব মাযোজন কনতে লল্চ। বোধ ববি । অহকাল হঠাৎ একসঙষে 
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কগণ গবর্ণমেন্টের মতে! বেতন লাঘব করতে আঁবস্ত করে, আমার উপর সম্প্রতি 
মেই বিধান চালানে। হয়েছে। এতদিন যাদের মুঠে। ভরে দিতে পেরেছি, আজ 
তার| শ্গঘা করে ন।। কুপণতা যে আমর নয়, কপণত! কালেরই, মে কথা 
তার! কিছুতেই মানতে চায় না। কেনন। কালকেই গাল দিলে সে তার গায়ে 
লাগে না । সেই জন্যেই শরতের মুতাতে একখানি সর্বজনীন চৌপদী পাঠিয়ে 
দেওয়ার বেশি আর কিছু করতে পাবিনি। আমাব কাঁছ থেকে শরতের যে 
প্রশত্তি পাওন। ছিল, নিতাস্ত অবিবেচকের মতে। শরতের মৃত্যুর পূর্বেই ত। 
অকুপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি । আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কাখাটি 
সরৃতজ্ঞ চিত্তে ন্মরণ করবেন, বোধ কৰি এই লুগ্ধ আখ। মনের ষধো প্রচ্ছন্ন ছিল। 
আম।র ভাগো উল্টোটাই ঘটে, তাই আমাৰ জীবিতকালে অক।রণে অনহিষু 
হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন-_যদি ঠিক সমগ্র মতে। মরতে 
পারতুম তাহলে (নঃসন্দেহই ঘথোচিতভাবে নেই গ্লানিট। মার্জন। করে যেতেন । 
শরতের জন্যে তোমাদের শোকরুত/ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আমার পক্ষের 
এই কথাট! মনে রেখে। যে, আমি যখন বিদাগ্ঘ নেব তখন শরৎ থাকবেন 
না। আমার জীবন রঙ্গভূমিতে যবনিকাপ।তের সময় আসন্গ, এখন থেকেই 
ভেবে দেখে। বড়ো আওয়াজের হাততালিট। প।ওয়! যাবে কার কাছ থেকে । 
একটা ভালোমতে। তালিক। ঘদি পাঠিয়ে দা9 তবে সেইটে চোখের সামনে 
রেখে সাস্বন। পাবার চেষ্ট। করব। ইতিমধ্যেই যতট। পর্িচন্ধ পাগসা গেছে 
তাতে মরতে রুচি হয় না| 

আমার আম়ুকলের মণো বাংল। সাহিত্যে পরে পবে তিনটে পর দেখা 
দিয়েছে । আমি যখন আসরেব জাক্তিমটার একণারে জায়গ। করে নিষ়েছিলুষ, 
তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র বঞ্ধিমচন্ত্র ছিলেন 
পিংহাপনে, মধুঙ্ছদন বিদায় নিম্বে গেছেন। এরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে 
দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল । প্রথম পর্বে আমি ছিলুম নকলের চেয়ে বয়সে 
ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেষে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহি- 
তিাকদের সঙ্গে আমার বয়ন্ততার সম্বদ্ধ ঘটতে পারেশি। একল। পড়ে গিয়ে 
ছিলুষ। সৌভাগাক্রমে অক্কত্রম অদ্ধার গুণে বহনের বাঁধ। পেরিয়ে সত্যেন্র 
আম।র কাছে আনতে পেরেছিলেন, তাই কাবোব সঙ্গে মাচষের পরিচয় মিলতে 
পেরেছিল। এই ছুয়ের মিলনে আমি যে রস পেখোছিলেম সেটাকে খাষি মন্ত 

১২৩ 


লাভ বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুযরূপে তিনি আঁষার কাছে আনাতে 
কবিকূপে তিনিও আমাকে বেশি লত্য করে পেয়েছিলেন । 

তৃতীয় পর্বের আরম্ত হয়েছে শরংকে নিষ্ধে। মাধুনিকের সঙ্গে তার যেমন 
নৈকট্য ঘটেছে, তার পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটে নি। তিনি সম্পূর্ণ 
ভাবেই নিজের দেশের এবং ৮ এট। সহজ কথা নয়। এট। শুনতে 
স্বতোবিরোধী, কিন্ত দেখ যায, কুত্রিমত! সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। 

তেখন নিজেদের দেশকালের গঙ্গে রা ভাবে মিলে যাঞ্। সকপের ভাগো 
ঘটে ন।। সকলেই যে নিন্জের দেশবীতে জন্মগ্রহণ কার ছা নয। জন্মবিপাত। 
জাতককে স্থান নিব করে “দপাব উপপন্ষে সন সময়ে বঠমানেহ সময নির্ণর 
করে চলেন ন সাহিতভা তার ফলাফল 20 51 মখোচিত দেশকান পেকে 
চির নিশ।নশে যাঁণ। চনোছে এমন তলের হান নেট হটটি নৈ৮থাপ জগ্ে 
ভাব্ও প্রয়োজন আছে। 

বলা-কণগর! নেই, শরৎ *ঠ২ এন পৌছলেন বাংল। সাছিত্াম গুপীতে | 
'সপরিচর থেকে প'বচবে উদ্তাণ হোত দেরি ঠোলে। না| চেন। শোনা হবার 
পুব খেক তিনি চেন। মাগষ হয়ে এনেছেন । ছ্গা ভাকে আটক করে শি। 
ন[ত্যে দেখানে পাঠবদের চিন্ত পবিচং এন দশখকেল খাম্মপ বচন অবাবধানে 
একসঙ্গে ঘটে, লেখা "ন এই রকমই »য় পুরশাগি আখ অগরাগের মঝনানে নম 
ন%ংস না! | 

সেই সমদ্টাতে কর্মের ট/নে এবং বসের ভেদে গামি দূরে পড়ে গে ছি। 
ছেড়েই দিয়েছি কণনকাতাম বাস] আমার নগদে দেখে শাশাহকার জঙ্জন। 
কজন চণ ছল) আঁধিক1:শ সময়ে ত। সত্গ্ শগঃ শ্রিছ€ নস। আনাধ খন তাই 
দূরে চলে এসে।ছল । এই লময়েই শরতের অই । শাস্থির জন্যে যে নিষ্ভৃুত 
নোণ আশ্রয় করে আপন কমের বেছনে গাাক। দিয়েছিলুম, সেখান থেকে 

শরতের নঙ্গে কাছাকাছি মেশবার কোনে! যোগ হোলো ন।। 


কোনে কোনে। মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পারচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচখেই 

যারা বেশি স্থগষ 1 শুনেছি শর সে অগতের লোক ছিলেন না, ভার কাছে 

গেলে তাকে নাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার তি রয়ে গেল। তবু ঠার 

সঙ্গে আমার দেখ। শোন! কথাবার্তা হন যে তা নব, বিস্ক পরিচয় ঘটতে 
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পারল ন|। শুধু দেখাশোন। নয়, ঘদি চেনাশোন। হোত তবে ভাল হোত । 
সমসাময়িকতাব স্বযোগট। সার্থক হোত। হয নি, কিন্ত সেই সময়টাতেই 
বিম্মিত আনন্দে দূবেব থেকে আমি পড়ে নিয়েছি ভাব বিদ্দুব ছেলে, বিবি 

পৌ, রামের ন্বমতি, বড়দিদি। মনে হযেছে কাছের মান্সষ পাওয়া গেল। 


ম]ভষকে ভালবাসাব পরঙ্জে এই যথেষ্ট । 
ববুন্দনাথ ঠাক্ব 


_শেষ_ 


